ও ভঙ সশু। 


তথ ভিমাক্ি শিখরে | 


ভিতীয় পুজ্পে 


লেখক-_ 
পরিব্রাজকাচাধ্য 


জীঅত্জাভী যোগানন্দড সরভতী 


মূল্য-_২॥০ 


এরীবর্রীনারায়ণর শ্তাতি | 


পবন মন্দ সুগন্ধ শীল হেমমুন্দির শোভিতম্‌। 

নিকট গঙ্গ। বহত নিম্মল শ্ীবন্ত্রীনাথজী বিশ্বস্তর ॥১। 

শেষ সমীরণ করত নিশিদিন ধরত ধ্যান মহেশ্বরম্‌। 

শীবেদ ব্রহ্মা করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথণী বিশ্বস্তর || ২ ॥ 
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের ধবনিকর ধুপ দীপ এ্রকাশিতম্‌ । 
সিদ্ধ মুনিজন করত জয় জয় শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বস্তর |৩|। 
শক্তি গৌরী গণেশ শারদ নারদমুনি উচ্চারণম্‌। 

যোগ ধ্যানি অপার লীলা শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বস্তর 118।| 
ষক্ষ কিন্নর করত কৌতুক জ্ঞান গন্ধবব প্রকাশিতম্‌। 
শ্ীলম্মমী কমল! চামর ঢোলে বদ রীনাথজী বিশবস্তর 11৫1 
কৈলাশ মে এক দেব নিরপ্ীন শৈল শিখর মহেশ্বরম্। 
রাজ। যুধিষ্টির করত স্তুতি শ্রীবদরীনাথজী বিশ্বস্তর ॥৬।। 
অবদরীনাথজীকে পঞ্চরতু পটত পাপ বিনাশনম্‌। 

কোটা তীর্থ ভব্রে পুণ্য প্রাগুয়ে ফল দায়কম ॥৭| 





ভূমিকা 


সামী যোগানন্দ সরন্মতীর সহিত আমার বু দিন হইল 
আলাপ পরিচয় ও সখা হুইয়াচে-_ঙিন একজন সংসার-বিরক্ত 
সন্নাসী, উপবীত গ্রহণের অঞ্সজ কয়াদন পরই সন্নাস লইয়! তীর্থ 
জরমণে বাহির হন, আকুমাগ ব্র্গচীরী এই স্বামীজি জতি অমায়িক ও 
শিশনুলভ সরল । তীহাগ সহিত বনু বিষয়ে ব্য আললোচন। 
করিয়ছ. ঠিনি নিজে জীবন বিপন্ন করিয়াও হিমগিরির ছুর্গম 
শিখরে পরিভ্রমণ করিয়াছেন, আবার চীন, জ।পান, তিববশু, 
আফগানিস্থান ও ভারতের গ্রায় সম্পূর্ণ তীর্থদি পধ্যটন 
কক্িয়াচেন-ক্টাহার মুখে হিমাচলের রম্য কান ও দুর্গম 
পথের ইতিবৃন্ত বিস্ময়ে পুলকে স্তব্ধ হইয়। শুনিয়াছিলাম--৩খন 
হইতেই তাহার ব।সন! [ছল এই ভ্রমণ কাহিনী গ্রন্থকারে প্রকাশিত 
করা। 

কৈলাসপতির কৃপায় আজ সেই ভ্রমণ কাহিণী প্রকাশিত হইল 
পরমভাগবত শ্রীমান অঙ্জিভকুমার চক্রুবন্তী এই গ্রন্থ প্রকাশে অকুণ 
অর্থ সাহায্য করিয়াছেন, ভগবান্‌ এই মহা প্রাণ সেবকের মঙ্গল বিধান 
করুণ এই প্রার্থন!। 

এই গ্রন্থের একটা ভুমিকা লিখিয়া দেওয়ার জন্য স্মামীজি 
ক্মমায় আদেশ করেন । তাহার এই আদেশ শিরোধাধ্য কয়া 

কটা কথা নিবেদন করিব- নতুবা ভূমিকা লিখিবার মতণ 

ও ম্পদ্ধ। আমার নাই। 


৪ 


নগ[ধিরাজ হিমাচল - “অন্বরচুশ্বিত ভাল হিমাচল” শুভ্র তুষার 
কিরিটিণী কাঞ্চন জওঘ| “অজভেদী তুষার শৃঙগে ফুটায়ে পদ্মরাগ” 
চিরদিশই রঞুস্যের হাতছানি দিয়া ডাক দিয়াছে__সাধু তপন্ষী, কবি, 
বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এই ডাকে সাড়া দিয়াছেন, বহু তপস্বী সাধু, 
সন্্যাসী লংসারের কলকোলাহল হইতে দুরে নির্ভীনে এই হিমাচলের' 
শান্তিমর ক্রোড়ে পরম পুরুষ ও, চিরআরাধ্য জদক-দেবতার ধ্যান 
করিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক এই পর্বতের শিখরের উচ্চে উঠিয়। রহম্ 
ছেদ করিতে ব্যস্ত, দুর্লভ ভেষজ রতু ও শিলাজতুর সক্ষানেও বনু 
রাসায়নিক ইহার অভ্যন্তরে বারবার অধ্যবসায়ের সহিত ভ্রমণ 
করিয়াছেন _-এই পুন্ঠভূমি ভারতের শীর্ষদেশে এই হিমাচল ধ্যানমগ্ন 
তপস্বীর মতনই চিরদিন নিস্তব্ধ, প্রশান্ত, সগম্তীর 

স্নামীজি এই পর্বত শিখরে প্রায় ১৮ হাজ্জার ফুট উদ্ধে 
উঠিয়াছেন বন্তু দুর্গম ও ভীষণ পথ অতিক্রম করিয়াছেন তাহার 
ষর্ণন| সাবলীল ও মনোমুগ্ধকর বহু পৌরাণিক আখ্যায়িকা তাহার 
জ্রমণ কাহ্ছনীকে সমৃদ্ধ করিয়াচে_-আশা করা যায় এই গ্রন্থ ন্ধী 
সমাজকে প্রচুর আনন্দ দান করিবে। 

আমার উপর এই গ্রন্থের প্রুফ সংশোধনের ভার দিয়া স্বমীজি 
আমাকে বিপন্ন করিয়াছেন কারণ আমার সময় অল্প এবং প্রেসের 
গোলযোগ বশত: সমস্ত গ্রফ সময় মতন দেখা সম্ভব হয় নাই-_ এই 
জন্য বহু বণাশুদ্ধিও ভুল থাকা সম্ভব। গুণগ্রাহী পাঠক সমাজ 
এইসব ক্রটি নিজগুণে মার্জনা করিয়া লইবেন। 'সঙ্জনাঃ গুণ 
মিচ্ছন্তি' মধুমক্ষিকার ন্যায় সঙ্ভন পাঠকগণ ইহার মধ্যে ক্ষীরই 
অন্বেষণ করিবেন ইহাই আশা! করা যার়। পরিশেষে যাহার কৃপায় 
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এই গ্রন্থখানি সুধী সমাজে প্রচারিত হইতে চলিল ধীঁহার কল্াণ 
হস্ত এই ক্ষুদ্র গ্রচেষ্টাকে সার্থক করিয়া তুলিল তীাহারই উদ্দেশ্যে 
আমার শ্রদ্ধাভক্তির সচন্দ॥ অপিত করিয়া ভূমিকাটী শেষ 
করিল[ম। 


মুকং করোতি বাচালং পন্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং | 
যদকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধৰং 


৭১ হেসাম্‌ রোড, নি 
মাঘ পৃণিমা | 


১৩৫৬ সাল । 


শ্রীপুষ্পিতারগন মুখোপাধায় 
ভাগবতরতু | 





নারায়ণেযু__ 


নিবেদন? 

এই 'ছিমাদ্রি শিখরে" গ্রন্থখানি গ্রকাশিত করিবার জন্য বন্ধ 
বন্ধুবান্ধব আমায় বারংবার উৎসাহিত করিয়াছেন কিন্তু নানাকারণে 
প্রতিকূল অবস্থার মধো ইহার প্রকাশ সম্ভব হয় নাই। 


হিমাঁচলের মধ্যে অনন্ত ঠার্থ অনন্ত খষি দেবতা ও মহু!পুরুষাদি 
অনন্তক!ল ধরিয়া হেথায় ভপহ্য। করিয়াছেন ও করিতেছেন এই 
হিমাচলের মহিম! বর্ণন! করা আমার মতন ক্ষুদ্র মানবের পক্ষে 
গসাধা। হিমাচলের মধ্যে কৈলান শিখরে সদাশিব চির গৌরবে 
বিরাজিত আছেন। কৈলাস শিখরে শব্দের অর্থ_-কৈ অর্থাৎ কৈবলা 
মুত্তি লাশ অর্থা বিলাস। শিখর শবে সর্বশ্রেষ্ঠ বুঝায়__ন্থতগাং 
কৈলাস শিখরকে সাক্ষাৎ শিবলোক বলা হয়। শিবলোক লকল 
প্রাণীর ও জীবের শেষ গন্ভব্যস্থান। সংসারের যাবতীয় উৎকৃষ্ট 
পদার্থ এই কৈলাসে বিরাজমান তজ্জন্য তাহার শোভ। মধুরতা 
সৌন্দ্ধ এত চিত্তাকর্ষক । 


পরিশেষে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থখানি প্রকাশিত করিবার জন্য জেলা 
ধুলনার অন্তর্গত বফ্‌চর "নিবাসী প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীমান অজিংকুমার 
চক্রবর্তী উদ্ধারতা পূর্ববক আধিক সাহায্য করিয়া হিমালয়ের তীর্থ 
গ্রচার কাষ্যে সাহায্য ঝরিয়াছেন। তজ্জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা 
করিতেছি--তাহার এবং তাহার পরিবারবর্গের মন সদাই ভগবত 
সেবায় গিমগ্র থাকুক । 


/৩ 
মদ্রচিত গায্সত্রীর ও প্রণবের ব্যাথ্য। “মুক্তিপথ' নামক পুস্তকে ইতি- 
পুর্বব প্রকাশিত হইয়াছে । তাহার সমগ্র ব্যয়ভার পরম ভাগবত 
শীপুষ্পিতারপ্রন মুখোপাধ্যায় জাগবশুরত্ব মহাশয় বহন করিয়াছিলেন। 
ইনি সেসন জঞ্জ সরকারী কাধ্যের গুরুভারে বিপন্ন হহয়৷ও 
হিমাদ্রিশিখরে গ্রন্থখানির প্রুফ সংশোধনের ভার গ্রহণ করেন। 
ভগবানের নিকট প্রার্থনা কবি তাঁখার ভগবন্লিষ্ঠা দৃঢ়তর হউক ও 
ভগতকৃপা তাহার উপর অনন্তকাল বধিশ হউক । প্রেসের গোলযোগ 
ও অন্তান্য বত করণ জন্য যথোচিত প্রুফ সংশোধন করা সম্ভব হয় 
নাই তঞ্জন্য পাঠক পাঠিকাগণ ক্ষুদ্র ক্রুটিগুলি মাজ্ভণা করিয়। 
লইবেন। 
বিধাতু বিশ্বরূপন্য তন্যোচ্ছায়। প্রভাবতঃ। 
তন্তা! জোতিম্ময়াদ্‌ দেব। জোতিরূপেণ নির্গতিঃ ॥ 
হিমাড্রি শিখরে গ্রন্থস্তম্নাম শুদ্ধতাং গতঃ। 
তদ্বিশ্বমূক্তিপুজায়াম্‌ অন্তদীপঃ শিবা দ্বিতঃ ॥ 
সেই বিশ্বরূপী বিধাতার ইচ্ছ-প্রভ।বে, সেই জ্যোতিণ্ময়- 
লীলাময় দেবত। হইতে জেোয1তিঃরূপে নির্গত এবং তাহারই নামের 
দ্বার] শুদ্ধতা-প্র!পগ্ড এই মহাগ্রন্থ হিমাদ্রি শিখবে তাহারই বিশ্বমুণ্তি 
বিশ্বনাথের পূজার উপচ।রস্বরূপ মঙগলময় প্রদাপ হউক। 


ইত্যেম্‌ 
শিবমন্ত 
মাথী পৃিম। | গ্রস্থকারন্ 


১৩৫৬ সাল গ্রাম যোগানন্দ সরম্থতী 


সুচী পত্র। 


বিষয় 
অমণের সার্থকতা 
হিমালয় পঞ্চম খণ্ড 
ঘণ্টাকর্ণ 
গন্ধমাদন পর্ববত 
পুরাণে শ্রীবন্জীনাথ 
কেদার খণ্ড 
বিশালপুরী ব1 বঙ্গরী বিশাল 
জীবদরীনাথের বিগ্রহ 
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এই যে হুখানন্দ যদি জীব কিঞ্চিৎমা্রও অনুভব করিতে পারে, 
তবে সেই যে সুখ এবং সেই যে আনন্দ জীবনে কখনও ভুলিতে 
পারে না। বিষয় সুধী জীবনে প্রচুর পরিমাণ লাভ হুইয়া থাকে। 
পরস্ত্র একটী কথ নিধিবাদে স্বীকার করিতে হইবে, অনন্তরাল 
পর্যযস্ত বড় ঝড় জ্কানী, বিদ্বান ও মহাপুরুষের! যাহা অনুভব কগিয়৷ 
বলিয়। গিয়াছেন, বিষয় মুখ ক্ষণিক, অস্থায়ী, স্বল্প, সখ কেবল 
শরীরের নয়, মনের, মণ সদা কামনা বাপনায় পুর্ণ। মন ঘি 


ছিমার্দ্রি শিখরে 
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নিবিবষয় হয়, তবে ভোগের যত বস্ত্র সব কাঁক বিষ্ঠা তুচ্ছ 
মনে হয়, ( মনঃ নিবৃত্তি পরমে! শান্তি: ) জীবের একামত্র দুঃখের 
কারণ (বিশ্বাসের অভাব, শির্ভরতার অভাব, যদি মন প্নিদ্মল। হয়, 
শুদ্ধ হয় তবে দেখিবে মনের ভিতর প্রবল একপ্রকার শক্তি আসে, 
তখন পৃর্ণভাবে নির্ভরতাও আসে, এই মনের শক্তি অজ্ঞন করিবার 
একমাত্র প্রধান উপায় ব্রল্মচধ্য শিক্ষা, সমস্ত শাস্ত্রে ও ঝষি-মুশির 
উপদেশ দুই ধারায় রহিয়াছে, এই যে পরিদৃশ্যমান জগত একমাত্র 
ব্র্গারূপ, ইহার অতিরিক্ত কিছুই নাই, ব্রহ্ম সত্য, আনন্দ তাহাগ 
খ্বরূপ, এখন বিচার কর] বাক্‌-__যখন ব্রহ্ম সত্য তখন কেখল মাত্র 
আনন্দই আনন্দ, দুঃখ কোথা হইতে আসিবে ? 


অন্য মতে লোক বলিয়া থাকে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ যাহ। 
প্রত্যক্ষ দেখ! যাইতেছে, তাহ! মিথ্যা কেমন করিয়া মানিব ? যদি 
তোমার শরীরের কোন স্থানে ব্যধি হয়, তখন তোমার সেই আনন্দ 
কোথায় যায়, এইজন্যই জীব সদ সর্ববদ! অহংভাব করিতে কগিতে 
অতি দুঃখী হইয়। শরীর, ত্যাগ করে। 


যদি তুমি তোমার অহংভাব ত্যাগ করিয়া সমস্ত গুণের আগার 
একমাত্র শ্রহরির &রণে সমপিত করিয়৷ দাও, তামার অহুং ভাবকে 
একেবারেই মিটাইয়৷ দাও, যাহা কিছু কর সব তাহার শ্রীচরণে 
সমর্পণ কর, সমস্ত চিন্ত! ত্যাগ করিয়া যোগানন্দের পরম আনন্দ 
অনুভব কর শরণাগত হইয়া যাও। মস্ত কম্ম তীহাকে অর্পণ 
কর। সমন্ত ইন্জ্রিয়ের কল্প তাহারই জন্য সেইজন্য আত্মার 


শে পে এরর টপ  পসজ. জ পপ সপ পসিপাসপিমিস শ্ সপ্প 
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সার্থকতার জন্য ভগবৎ ধামের পন্যক্ষেতে যাত্রা কর, তবে তোমার 
মনুষ্য জীবন পরম স্থথময় ও পরম শান্তিময় হইবে। 


তীর্থ যাক্ার অনেক হেত আছে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, 
ভ্রমণ করিতে করিতে মন শ্রান্ত হইলে তবে আত্মচিন্তার অনুকূল 
হয়, আবার কেহ কেহ বলেন তীর্থযাত্র! ভগবণড প্র|(গুর এক প্রধান 
সাধন। যাহা হউক তীর্থযান্রা মন্বষ্যমাত্রেরই পরম শ্রেয়; 
এই কথ নিবিবাদ স্বীকার করিতে তীর্থ যাত্রা অন্ঞ্তান পাপের বোঝা 
সব মুলে নষ্ট হয়, আমাদের পুরাণে ও দেখা যায়. রাম, কুষ্, বলরাম, 
পাগুবগণ ও পরশুরামাদি অবতারী বড় বড় ভ্্কাণী, খষি, মহধি, 
বড় বড় রজা, গশহারাজ| সকলেই তীর্থে গিয়াছেন, এবং 
সকলে একবাক্যে তীর্থ মহিমা! বর্ণন কগিয়াছেন। মহাভারতে ও 
পুর!ণে তার্থযাত্রার বিষয় বণিত হুইয়াছে, তার্থযাত্রায় অস্তঃকরণ শুদ্ধ 
হয়, পাপের নাশ :হয়, তথ্যপূর্ণ সঞ্চয় হয়, পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ডি 
হইয়। থাকে। মনুষ্তাপদ পাইয়াও যদি তীর্থ, পধাটন না করিয়া 
থাকে, তবে তাহার পদ মতের পদের মনে করিতে হুইবে। 
সম্ভতুকরাম বলিয়াছেন--পপায়ী তীথধাত্রা খড়ো, দেহ সম্মদ্বারী 
পড়ো, পদে তীর্থযাত্র। কর, দেহ সাধুর শ্রাচরণে ফেলিয়৷ দাও । 


যেই বীতরাগ সন্ত মহাত্মার অন্য কোন কার অবশিষ$ নাই 
সেই সন্ভলোক শিক্ষার নিমিত্ত অর্থাৎ জনত| আমার কন্ম করে 
আমারই অনুসরণ করে, শান্তেও দেখা যায়-_-“সম্ত পরছিতেষু 
কতাতি যোগাঃ” সেইজন্য এই কলুষিত শরীরকে কষ্ট দিয়া তীর্থ 
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যার। করিয়। থাকেন। তীর্থ ভ্রমণ কবিতে করিতে শরীর মন বাণী 
এমন কি প্রত্যেক লোমকুপ্প হইতে মহান পুণ্যের জ্যোতি নির্গত 
হইয়া থাকে। তীহার! যেই তীর্থে যান সেই তীর্থ পরম পবিত্র হইয়া 
গাকে। শান্তর তাহাদের সম্বন্ধে বলিয়াছেশ--“তীর্থী কুর্ববস্তি ভীথ1নি” 
এ প্রকারের মহাপুরুষ দর্শন মাত্রেই পুণ্য সঞ্চয় হয়। প্রকৃত তীর্থ 
তখন হয় যখন কোন সম্ভ মহাত্মা পদার্পণ করেন। সাধুর সমস্য 
নিভূতি জগতের কল্যাণে নিমিন্ত 


জগতঃ কল্যাণ সন্তশ্য বিভৃতি 
দেহ-কষ্টবিতা পরোপকারে। 


এই হিমালয়ে অনম্ভকাল হইতে কত রাজধি, ব্রহ্মধি, দেবধি, 
দেবজ| গন্ধর্বব পিদ্ধচারণ তথা সমস্ত তীর্থ বিমান, কত অসংখ্য 
সাধু মহাপুরুষ হিমালয়ে তপস্য। করিতেছেন, এই ঘোর কলিকালেও 
কত ভগ্তানী, ধ্যানী, আচার্য্য, ধনী, গরীব এবং ভক্ত আদি হিমালয়ে 
যান নাই, এমন বিরল লোক কে? ধিশি হিমালয়ের মনোমোহুন 
দৃশ্য ও অনন্ত সৌন্দধ্য দর্শন করে নাই। ভগবান জগৎগুর 
শঙ্করাচাধ্য রামানজাচধ্য, বল্লভাচাধ্য, মাধবাচাধ্য আদি সকলেই 
এই বিশ!ল ছিমালয়ে পদার্পণ করিয়াছেন ।: এই মহান্‌ হিমালয়ের 
বিষয় বর্ণন করা আমার মত এক সাধারণ পরিব্রাজকের কর্তব্য নয়। 


তবে কেন তুমি বৃথা কাগজের অর্ববনাশ করিতেছ, এই 
প্ররোচন। তোমায় কে দিল, তুমি কোন বিদ্বান নও, সাছিত্যিক নও, 
কবি নও, তবে কেন এত কষ্ট করিয়া এবং বৃথা টাকা খরচা 


হিমাত্রি শিখরে ৫ 
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করিতেছে? ভাই তুমি যাহ। ঝলতেছ তাহ! মিথ্যা পয়, আমি কোন 
বিদ্বান নই, কবি নই, কিন্তু আমিও একজন তীথধাত্রী, আমিও 
একজন দর্শক সন্সযাসী, এইভাবেই নেওয়া] যাক তাহাতে কোনও 
আপত্তি নাই। যেই ছিমালয়ে একটুখানি ঝাঁকির দর্শনের নিমিত্ত 
কত ধনী, মানী, কুলীন, বিদ্বান, মুনিঝযি আদি কত অনস্তকাল 
হইতে অনন্তলোক আসিয়া থাকেন, আবার কত মুর্খ, অজ্ঞানী, 
আস্তিক, নাস্তিকও দৌড়ে দৌডে আসিয়া থাকে তাহাব মহিমা আমার 
মত অভিমনী জীব কি বর্ণন করিতে পারে । ধাঁহার চরণতলে 
আস্তিক, নাস্তিক সকলে নত মস্তকে প্রণাম করিয়া! থাকে । ধাঁহার 
মহিমার প্রভাবে আবাল বুদ্ধ বণিতা নর-নারী, প্রতি বর্ষ হাজার 
ছাজ!র লোক স্ত্রী, পুর, গৃহ, ধন, জন, বন্ধু-বান্ধব সকলকে 
ত্যাগ করিয়া! এই বিশাল হিমালয়ের তীর্থ ধর্শনের লালসায় চলিয়া 
চলিয়! আসেন, ধাঙার অণীম শক্তির টানে স্বয়ং চলিয়৷ যাইতেছে, 
তাহ!র ণিকট পথ প্রদর্শক শ্রান্ত ক্লান্ত জীব কি পথ প্রদর্শক হইবে ? 
যেমন সুধ্যকে প্রদীপ দেখান মুর্খতা তন্রপই এই হিমালয় আজ 
কালের নয়, যখন হইতে স্থষ্টি আরম্ত হয় তখন হইতে কত যুগ 
যুগান্তর চলিয়া যাইতেছে, তীহার কোন ইয়া পাই। কোন অভাগা 
হইবে যিনি হিমালয়ের কর্থী শুনে নাই, দেখে নাই। তাহার পরিচয় 
আমি এক ক্ষুদ্র পুস্তক দ্বার কি ঞ্ানাইব। কেননা ধিনি স্বয়ং 
পরিচিত তাহাকে কি পরিচয় করাইব। শত শত যাত্রী কত 
উতকণ্টা, কত প্রেম, কত লালসা, কত পিপানিত হইয়া, তথা নান! 
ছুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া এই বিশাল হিম গিরিতে উঠিতেছে, এবং 
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যাহার যাহ! যথাসাধ্য সেই মহান্‌ হিমরাজের শ্রীচরণে পুক্তার উপচার 
স্বরূপ “পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং” দিয়! পুজ৷ করিতেছে, আবার কত 
লোক টাকা, পয়সা, মোঁণ|. রূপা, হীরা, মুক্ত।দি দিয়া সেই সর্ববাধার 
জগণপতি হিমরাজের শ্রীচরণে নিবেদন করিয়া আপনাকে কৃত কৃত্য 
মনে করিয়া পরম আনন্দ অনুস্ভব ক্লুরিতেছে। আমার মঙ দীনহীন 
কাঙ্গালের নিকট কি আছে তাহার ্রীচণ্ণে অর্পণ করি, আছে কেবল 
“শমজ্ত্ুভ্যং নমস্ত্ভ্যং নমন্ত্রভ্যং নম; নম:৮--তীছার মহিমা অথব। 
পথ প্রদর্শক হওয়া বৃথা । ভাই, যাহাই বলনা কেন! আমি হছিম- 
রাঞজ্জের যেই ঝাঁকি, যেই আনন্দ অনুভব করিয়াছি, তাহ! নিশ্চয় 
পুনঃ পুনঃ লিখিব। "শৃণ্বন্ত বিশ্বে অমৃতম্য পুত্রাঃ৮-হে বিশ্ববাসীর 
 অস্বতের বীর সম্তানগণ, ছুটে এস সেই হিমরাঁজের কিঞিতু মহিমাযুক্ 
এই ক্ষুদ্র গ্রন্থথানি বর্ণন করিয়। আপনাদের পথ প্রদর্শক হই। 
কারণ আমি যেই হিমরাঞ্জের অণন্ত ঝাঁকি, অনন্ত দৃশ্য ও সৌন্দধ্য 
দেখিয়।৷ আত্মহার! হুইয়। গিয়াছি, তাহ! এই শরীর থাকিতে কখনও 
ভুলিতে পারিব না। তাহাতে যদি কেহ অসস্তষ্ট হয়, অথবা! পাপ 
হয়, তাহ! আমি নত শিরে মানিয়। লইব। তবুও আমি বারংবার 
'বলিয়। বেড়াইব জীবনে কেহ যদি শান্তি ্‌ তবে নিশ্চয় একবার 
হিমালয়ের পঞ্চম খণ্ড ভ্রমণ করিয়া প্রাণে শীস্তিলাভ করুন। 


হিমালয় পঞ্চম থণ্ড । 
দ্বিতীয় খণ্ড । 


খণ্ডার পঞ্চ হিমালয়শ্য কথিত! নৈপাল কুমণঞ্চলৌ। 
কেদারোহথ জলংধরোহ্থ বূচির, কাশ্মীর অংজ্ঞোনুত্তিম; ॥ 


শাস্ত্রে হিমালয়কে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রথম 
খণ্ড ইহার সীম! গোরকপুর হইতে নেপাল, এই খণ্ড তি্ববতের সীম! 
পর্যান্ত। এই খণ্ডে মহাদেব পশুপতি ন[মে বিরাজমান । পণুপতি- 
নাথ নেপালের রাজধানী কাঠমণ্ড। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় 
তিন দিন ব্যাপিয়৷ খুব বড় মেল] হুইয়৷ থাকে । রেলে যাইতে হইলে 
কলিকাতা হইতে রকলাল, তাহা পর গাড়ী বদল করিয়৷ ছোট 
ল[ইনে বীরম্‌ গ্রাম পর্য্যস্ত যাইবার পর অমলেশগঞ্জ পধ্যস্ত মটরে 
যাইয়! সীসাগড়ী ও চন্দ্রগড়ী নামক ছুইটা পর্বত পার হইতে হয়, 
তাহার পর নেপলের সমতলভূমিতে আসিয়! মৌটারে করিয়া কাঠমগু 
নামক প্রধান নগর । একটি কথ! নেপাল রাজ্যে প্রবেশ করিখার 
জন্য নেপাল সরকারের» অনুমতি পত্র সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়, 
নতুবা নেপালে প্রবেশ করিতে দিবে না। শিবরাত্রি সময় রকৃসাল 
হইতে ইহ! নিতে হুইবে। 


দ্বিতীয় খণ্ড-_কুম্্চল, বা কুমাঁয়ু ইহার বিষয় পৃষ্ঠায় 
দ্রব্য । 


৮ হুমাত্র শিখবে 


স্পসিপিতগ ব্ ০ পপি | আস | শপ | আত টি পপি পপ পপ আত 


তৃতীয় খণ্ড _জলম্ধর হইতে পাঞ্জাবের সমস্ত পর্বত অর্থাৎ 
শিমলাদি। চতুর্থ খণ্ড-_পাঞ্জাব হইতে কাশ্মীর এবং তিব্বতের 
কিছু অংশ পধ্যন্ত সম্মিলিত । এই খণ্ডে মহাদেব অমরনাথ নামে 
বিরাজিত হইয়ছেন। কাশ্মীরের অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের 
বিষয় বর্ণন করা একগ্রকাপ ত'সাধ্য, ষে ভমিকে কবিরা ভূঃস্ব্গ 
বলিয়া ধর্ণন করিয়।ছেন, ইহার রাজধানী শ্রীনগর । অমরনাথ যাইত্তে 
হইলে শ্রীনগর হইতে পহিল গ্র।ম পর্যন্ত মোটরে করিয়া আসিবার 
পখ ৩৮ মাইল অবশিম্ট রাস্থ। হাটিয়া অথব। ঘোড়ায় চডিয্জ। যাইবর 
পর তবে অমরনাথ দর্শন হইয়| থাকে । ভান্্র মাসের পুণিমীর দিন 
দর্শন হয়। কেবলমার বশুসপ্ণের মধ্যে একদিন মান দর্শন। 
অমরনাথে কোণও মন্দির নাহ, একটী গুহার মধ্যে একপার্খে কিছু 
বরফ পড়িয়। একটা লিঙ্গাকারের রূপ হয় ইহাই সর্ববারাধ্য 
দেবাদিদেব মহাদেব । রাধবাস করিবার জন্য ৪ মাইল নিনে 
পঞ্চ ১৭ণি নামক স্থানে । ইহার দৃশ্যটা অতি সুন্দর যাহা! লিখিয়। 
বর্ণন কর। অনাধ্য। মার্গ অি দুর্গম । প্রতি পদে পদে মহা বিপদ, 
একটু পদ যদি এদিক সেদিক হয়, তবে একেবারেই মমরনাথ, 
অর্থাত আর মরিতে হইবে ন1। 


পঞ্চম খণ্ড--কেদার খণ্ডকে বলিয়া থাকে । এই খণ্ড হরির 
হইতে কৈল|স মানন-সপ্োবর পধ্যন্ত। এই কেদার খণ্ডে অসংখ্য 
তীর্থ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে বিষ্কমান। লক্ষ লক্ষ পর্ববতের মধ্যে 
যে কত তীথ রহিয়াছে, এবং কত যোগী সন্ন্যাসী ও মহাপুরুষা।দ 


হিমাদ্রি শিখরে ৯ 
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শেপ পি আপস সর 


সূক্মদেহ ধারণ করিয়। এই মহান্‌ হিমরাজের 'উ/চরণে আশ্রয় মিয়া 
ক।ল অতিবাহিত করিতেছে তাহার কোন ইয়ান্তাই নাই। এই 
কেদারখণ্ড শিবের একমাত্র ক্রীড়াভূমি, এইথামে একমাত্র শিবেরই 
রাজধানী, তাহার যক্ষ, রাক্ষস, দানব, ভূত, প্রেত, পিশাচ আদি 
সদাসর্বদ! নিবাস করিয়। থাকে । “যখন হইতে বিষণ তাহার আড্ডা 
জমাইলেন, তখন হইতে কেদাগখগ্ডের অন্তর্গত এই বদরীকা শ্রম 
প্রধান বৈষ্ণব প্রধান বৈষ্ঞবথণ্ডে পরিণত হয়। এই বদরীনাথও 
অনাদিকাল হইতে বি্কমান। কিন্ত্বু তাহা হইলেও বিষুর থেকে 
শিবেরই বিশেষ আধিপত্য । সেইজন্বা তীর্থযাত্রীরা প্রথমতঃ আদি 
কেদারন।থ বাবাকে দর্শন করিয়া পরে বদরীনাথজীর দর্শন করিয়। 
থাকেন। যেমন ভারতের চারিদিকে চারিধাম; তন্রুপ এই 
কেদ|রনাথখণ্ডেও চারিধাম বিদ্যমান | গঙ্গোত্ররী যমুনাত্ররী, কেদার- 
নাথ, বন্রীনাথ, এই খণ্ডের অন্য নাম গড়বা!ল, গড়বাল কেন বলা হয়, 
তাহার অন্য কোন এঁতিহাসিক গ্রমাণ পাওয়া যায় না। 


তবে এই নামের প্রসিদ্ধি এই, পুর্বে এই সব পাহাড়ের মধ্যে 
অনেক ছোট ছোট গড় ছিল, “গড়” কিল্লাকে বলা হয়, পূর্বেব যদি 
কোন রাজবংশের কোনও রাজা 'অথবা রাজকুমারেকে রাজ্য হইতে 
বিতাডিত করিত, অথব। কেহ ঘদি অন্য রাজ্য হইতে পরাজিত হত, 
তখনই তাহারা কিছু জমি অধিকার করিয়া পাঞাড়ের ধধ্যে আপন 
আপন রাজ্য স্থাপিত করিত। মুসলমান র/জদ্কের সময় পর্য্যন্ত 
পাহাড়ী অঞ্চল শত্রুর জন্য অগম্য ছিল। সেইজন্য পাহাড়ে 


১০ ছিমান্র শিখরে 


শা ৮ পাশা এ ৮ পিসি শিপ সপ শা শীট পি শি ৯ শপ পে 
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মুসলমানের অত্যাচার খুবই কম হইয়াছিল পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সিন্ধু, 
বজদেশে মুসলমানের! যেহরূপাবে অত্যাচার করিয়াছিল, !কন্তু 
গড়বাল, নেপাল, কুমাযু আদি স্থানে একেবারেই নির।পদ ছিল। 
এই সব কারণে গড়বাল, নেপাল, কুমায়ু আদি স্থানে 
প্রাচীন হিন্তু রাঞ্জত্বের ও "তাহাদের বংশপরম্পরায় রাজা 
চলিয়া আসিতেছে, বহু কেল্র বা গড হওয়াতে এই প্রান্তের 
নাম গড়বাল হইয়াছে, এই গড়ের রাজ।, ঠাকুর বা রবত লব আপন 
আপন স্বতন্ত্র রাজ ছিল, সেইজন্য সদ!সর্বদ! যুদ্ধ বিবাদ লাগিয়া 
থাকিত। পঁধার রাজবংশের রাজা অজয় পাল এই সব ছোট €ছ1ট 
গড়ওয়াল। রাজকে যুদ্ধে পরার্জিত করিয়া সমস্ত প্রদেশে আপন 
এক ছত্ররাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন । তখন হইতে এই রাজ্যের 
নাম গড়বাল নামে প্রসিদ্ধ হয়, কিন্তু ১৫ শতাব্দির পুর্বেব কোথায়ও 
গড়বাল শব্দের উল্লেখ নাই। পূর্বে বল! হইয়াছে, এইখানে যক্ষ, 
রাক্ষস, ভূত পিশ।চেরই একমাত্র নিবাস ছিল। অনেক পাহাড়ীর। 
লোকের নিকউ গড় শব্দের অর্থ বিচিত্রভাবে বলেন। তাহাদের 
কথা এইরূপ--পুর্বেব এই প্রান্তে ক্ষ, রাক্ষস, দানব, দৈত্য 
আদি অন্থর জাতির বংশ সব বাম করিত, কিরাত ভ্ুণ থস, কংকসাধ 
আদি অন|ধ্য জ।তিরই একমাত্র নিবাল [ছিল। ' তাহাদের দেব দেবী 
ছিল দানব, বক্ষ, ভূত, পিশাচ, আদি । এখনও কোন কোন রূপে 
তাহ! প্রচলিত আছে। খধি মুনি যখন তপশ্ঠার নিমিত্ত আমিতেন, 
তাহাদের বিশেষ বিশেষ স্থান ছিল, পুর্যা বংশীয় রাজাদেরও পুর্বে 
সমস্ত ভারতের মধ্যে রাজত্ব ছিল। সেই সময়েও এই পার্বত্য 


হিমান্রি শিখরে ১১ 
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অঞ্চলে অন্থরের রাজত্ব ছিল, তখন ভগবান ইহাদের কিছু পাতালে 
পাঠাইয়া তবে শান্তি স্থাপন করিলেন? এবং অবশিষ্ট অনেকে 
উত্তরাখণ্ডে চলিয়া আসে, ইহার! আধ্য জাতির সংসর্গে কিছু কিছু 
সভ্যভাবে চলিতে আরম্ত করিয়াছে, ইহাদের অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া 
থাকে। রাজা বলির পুজ ভৌমাম্থবরের রাজধানী শোনিতপুর 
( গুপ্তকাশীর নিকট ) অগ্ঠবধি 'এই নামে প্রসিহ্ধ। যক্ষের রাজা 
কুবেরেরও এইখানে ক্রীড়াডভূমি ছিল। মানার হুণিয়৷ অথবা 
মরিচার। আপনাকে কুবেরের বংশধর বলিয়। পরিচয় দিয়া পাকে। 
ঘণ্ট।কর্ণ রাক্ষসেরও এইখানে খুব আধিপতা ছিল। দানবও 
এইখানে অনেক ছিল। এখনও এইখানকার গ্াামবাসীরা বন, 
পর্বত, বৃক্ষ আদিকে আপন ইফ্টদেবতা মনে করিয়া পুজা! করিয়া 
থাকে । দানবের অপজংশ দানু। দানু নামে এখনও অনেকে গ্রাম 
দেবতা আছে। যেমন কোডাদানু ( কোটা দানু ) কেদার দানু 
( কেদার দানব ) রূপ দানু (রূপদানব) এই সব দানবের পুজা 
হুইয়| থাকে । পিংডর নদীর ঘাটিতে এখনও দানু জাতি বলিয়া 
পরিচয় দিয়া থাকে । অনেক গ্রামের নামও দানু নামে আছে। 
যেমন দান্ুকোট দাথকোটা, দানমী গ্রাম, দালপিগ্রাম আদি। এই 
গ্রাকারের বক্ষের অপজংখ জাখ, জাগ দেবতা, জাকন দেবী আল- 
মোড়ার একটা জাকনদেবীর মন্দির আমি জীর্ণোদ্ধার কর।ইয়াছিল][ম। 
এই সঞ্ল দেবদেবীর নিত্য বিধিব পুক্তা হইয়া থাকে । আবার 
অনেক গ্রাম, নদী, পর্ববতাদি ইহাদের নামে প্রসিদ্ধ আছে। যেমন 
জাখ, জাখড়ী ( জক্ষিনি ) জয়োলী, জখদেউ ( যক্ষ দেবতা ) জাথন 
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দেবী, জাখপানী, যক্ষ বাড়ী, আদি প্রসিদ্ধ আছে, ইহার অভিরিক্ত 
নাগ, ভৈরব, সিদ্ধ, গণদেবী; ঘোড়ারী, একাড়ী, সরাড়ী এবং নিরঞ্চ|র 
আদি অনেক দেব দেবীর পুঞ্জা করিয়৷ থাকে । কেবল যে গড়বালে 
পুজা হুর তাহা নহে, তিববতে বৌদ্ধধর্্মাবলন্থ। লামারাও নান 
দেবতার পুঞ্জ1 করিয়া থাকে এইসব জারগায় জন্তর মন্তর আদি 
যাঢু বিস্তায়ও ইহার। বড় প্রবীন। 


ঘণ্টাকর্ণের এইখানে খুবই প্রভাব অনেক গ্রামে এখনও 
ঘণ্টাকর্ণের পুর্জা করিয়া! থাকে । অনেক স্ত্রীলোক গলায় কর্ণে 
ঘণ্ট। বাঁধিয়া! পুজ! করিয়া! থাকে । এই ঘণ্টাকর্ণকে কেহ কেহ 
ঘড়ীয়াল বলিয়। থাকে । ঘণ্টাকর্ণের পুজায় মগ, মাংস আদি দিয়া 
পুজ! করে। গ্রতি বর এখনও অসংখ্য ছাগল, ভেড়া মহ্যাদি 
বলি দিয়া থাকে। পূর্বে ইহার! মনুষ্য দিয়াও বলি করিত। কেনণা 
ঘণ্টাকর্ণ স্বয়ং এক ব্রাহ্ধণকে মারিয়। ভগবানের নিকট ভেট করিতে 
নিয় গিয়াছিল। এইজন্যাই খঘণ্টাকর্ণের নামের অপভ্ংশ-ঘংড়বাল 
খ। গড়বাল নাম পড়িয়াছে। এরূপ ভাবের কথা আমি আপ্লও অনেক 
লোকের নিকট গুনিয়াছিলাম। যাহা হউক আমার এ বিষয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। এখনও অনেক জীর্ণ শীর্ণ কিন্জার [চহ্ু দেখা যায়, 
এবং ঘণ্ট।কর্ণেরও প্রাধাগ্ঠ দেখিয়া মনে হয়, ইহার নমে গড়বাল 
নাম হইয়!ছে, তৃতীয় খণ্ডে এই ঘণ্ট/কর্ণেপ বিষয় বিস্তারিত 
বণিত হুইয়াছে। 


ভম্ভীম্ষর্ল 


তৃতীয় খণ্ড। 


বিশুদ্ধসন্্বং তবধাম শাস্তম্‌ঃ 

তপোময়ং *ধ্বস্তরজস্তমন্কম্‌। 
মায় ময়োহয়ং গণসন্প্রবাহো, 

নন বি্ভতে তেহগ্রই নানুবন্ধঃ | 
তথাপি দ্বত্তং তগবান্‌ বিভপ্তি, 

ধন্ম ম্যগুপ্তে খলনিগ্রহায় ॥ 


(হরিবংশ) 


ভগবান্‌ ীবদরীনারায়ণেকর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে পরিক্রমার 
কথ মগুপের সমীপবর্তী ঘণ্টাক্ণের মস্তকহীন এক মুর্তি আছে। 
ইনিই ভগবানের দ্বারপাল বা কতোবাল বলিয়া থাকে। এই 
ঘণ্টাকর্ণকে এবং এইখানে কি করিয়৷ ভগবানের দ্বারপাল হইল, 
হরিবংশ পুরাণে ৮৮ অঠবড় সুন্দর কথা লিখিত হইয়!ছে, ঘণ্টা কর্ণে় 
কথ! হইতে পরিচয় পাওয়| যায়, ইনি গুগবন নর-নারায়ণের পরুম 
ভক্ঞ ছিলেন। কিন্তু সে ভয়ঙ্কর পিশ!চ ছিল, সদাসর্ববদ! জীব হিংসা 
ইহার প্রধান কণ্ম ছিল, আবার এদিকে শিবের এক প্রধান ভক্ত ও 
অনুচর ছিল। শিবকে একমাত্র মুত্তিদাতা মনে কারয়া অঙ্ক কোন 
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দেবতার নাম কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্ত কর্ণের মধ্যে 
বড় বড় ঘণ্টা বাধিয়৷ রাশ্তি, এবং একমাত্র শিবনাম জপ করিও । 
ভগবান্‌ বিষুকে মহাশত্র মনে করিত, সেইজন্য বিষু্ন।ম যেন 
কণে প্রবেশ করিতে ন| পারে, তজ্জন্ত অতি জোরে জোরে ঘণ্ট। 
বাজাইয়া নৃত্য করিত। এইরূপ্রভাবে হাজার হাঁজ!র বুসর পর্য্যন্ত 
ভূতপতি ভবানীনাথ শঙ্করের আরাধন। করিতে থাকে। তাহারপর 
শিব প্রসন্ন হইয়। একদিন তাহাকে দর্শন দিয়া বলিলেন, “বশুস, আমি 
তোমার ভক্তিতে অত্যন্ত গ্রসম্মন হুইয়াছি, অতএব তোমার যাহ! 
মনোব।সন! বর প্রার্থন৷ করিয়া! নিতে পার। ঘণ্টাকর্ণ বলিলেন-_ 
হে প্রভূ! হে দেঝাদিদেব আগুতোষ যদি আপনি আমার উপর 
প্রসন্ন হুইয়। থাকেন, তবে আমায় শীত্রই মুক্তি প্রদান করুন। 


মুক্তিদাতা স্বামী কৈলাসপাতি শিব মনে করিলেন, এখনও 
উহ্হার মনে বিষুর প্রতি ভেদবুদ্ধি রহিয়াছে। যাহার মনে 
একটুও ভেদ ভাবন! থাকে সে যেমন ভক্ত হউক না কেন, সে 
কখনও মুক্তি লাভের অধিকারী হইতে পারে না। এ্রই সব বিষয় 
মনে মনে চিন্তা করিয়। পর্বতিপতি ভোলনাথ বলিলেন, “হে বৎস, 
ধন, এশধ্য, অষ্টমিঘি' আদি যাহ! ইচ্ছা কর প্রার্থনা করিয়া নিতে 
পার, কিন্তু মুক্তি দিবার একমাত্র অধিকারী শ্রবিষুঃ । -আমি মুঞ্জি 
দিতে পারি না। তোমার বদি মুক্তি লাভের প্রবল বাসন হয়, তবে 
তুমি শীমত্ড নারায়ণের শগণাপম হও, তাহার আরাধনা! করিলে 
তোমার কৈবল্ মুক্তিলাভ হইবে। 
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জে শা শপ ৯ পা সি শীট সপ সন এ সস শাসসসপপ 


এই কথা গুনিয়! ঘণ্টাকর্ণ চমকিত হইয়া! গেল, এবং বলিলেন 
__“হায়, স্তগবান্‌ ইহ! আমার ভয়ানক ভুল হইয়! গিয়াছে, আমি 
আপনাকে একমাত্র মুক্তিদাতা মনে করি, অতএব আপনিই আমাকে 
মুক্তি প্রদান করুন। যেই বিষুর কথা আপনি বলিলেন, আমি 
সদ! তাহার বিরোধী রহিয়াছি, দেখুন্ধ তাহার নাম যেন কর্ণে শুনিতে 
ন৷ পাই, সেইজন্য আমার কর্ণে কেমন করিয়! ঘণ্ট! বাঁধিয়া রাখিয়াছি, 
“প্রভূ, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করিয়া হইবে । এই মহা পাপীকে 
ভগবান্‌ বিষু$ কেমন করিয়! দর্শন দিবেন ৭ এই বলিয়! অতি ছুঃখের 
সহিত অশ্রু বিসর্ভন করিতে লাগিল। ভগবান শঙ্কর বলিলেন, 
'বতস ! কোন দুঃখ করিওন!। শ্রীহুরি বড়ই করুণাময়, ভক্তবশুসল, 
যদি একবার প্রেমের সহিত তাহার শরণাপন্ন হও, তবে তিনি তাহার 
সব অপরাধ ক্ষম করিয়া দেন, তুমি তাহারই শরণে যাও । 


ঘণ্ট।কর্ণ বলিলেন__আমার মত মহ্াপাপীকে তিনি কি ক্ষমা 
করিবেন? যে আজীবন বিষুঃ্রোহী হায়! ভগবান জনার্দন, 
মধুস্দন, অনাথের ণাথ, তুমি কোথায়, গুকবার এই নরাধম 
মহাপাপীকে দর্শন দিয় কৃতার্থ করুন। 

ভগবান শঙ্কর বন্সিলেন--আজকাল গিনি দ্বারকায় অবতীর্গ 
হইয়াছেন। সতএব তুমি শীঘ্রই দ্বারকায় গিয়। শরকুষ্ণের ভ্রীচয়ণে 
শরণাপন্ন হও। নিশ্চয়ই তিনি তোম!কে যুক্তিদান করিবেন। 


এই কথা শুনিয়া ঘণ্ট|কর্ণ আপন তাই, বন্ধু তথা! অনেক ভূত 
পিশাচ-আদিকে লজে লইয়! ছ্বারকা যাইয় উপস্থিত হইল, ইছাগের 


স্পা শশী শি শশা” লা ০ ০. শপ 
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সঙ্গে অনেক শিকারী কুকুর'ও ছিল। রাস্তায় চলিবার সময় যাহাকে 
পাইতেছে তাহাকেই ভক্ষণ করিয়। তাহাদের পেটের অন্ত্রাদি মালার 
মত্তন করিয়া গলায় ঝুলাইয়া ঘণ্টাকর্ণ এক বিকটরূপ ধারণ করিয়া 
চলিয়! যাইতেছিল, এবং নিরন্তর অচ্যত, নারায়ণ, কুষ্ণ গোবিন্দ হরে 
মুরারী নাম করিয়া নৃত্য করিতে করিতে মার্গ অতিক্রম করিতেছিল, 
এবং চক্ষে অবিরত অশ্রধার1 পড়িতেছিল, আর সর্বদা বলিতেছিল, 
হায়, ভগবান বাসুদেব কখন এই অধম মহাপাপীকে দর্শন দিয়া 
কৃতার্থ করিবেন । যখন দ্বারকয় যাইয়| শুনিল, ভগবান প্রীরুষ্ণ 
কৈলাসে যাইয়া শিবের আরাধনা করিতেছেন। এই সংবাদ 
শুনিয়। তখন তাহার আরও উতুকণ বাড়িয়া গেল। তখনই 
সেই শ্বান হইতে কীদিতে কাদিতে সকলে মিলিয়া কৈলাসে যাইয়। 
উপস্থিত হইলেন। যাইবার সময়ে রাস্তায় প্রথমে বদরীকাশ্রমে 
পৌছে, সেইখানে অসংখ্য খষি মহষি প্রত্যক্ষভাবে বসিয়া! শ্রীবদরী- 
শ্বরের ঘোর তপস্যা! করিতেছিলেন সেইখানে একমাত্র তপস্বীগণ 
ও ব্রহ্মষিগণের দ্বার সেব। হইতেছিল । ঘণ্টাকর্ণের সঙ্গে যে সব 
কুক্ুরাদি ছিল, তাহাদের দেখিয়। সিংহ, ব্যাত্্র ও মগ আদি ও অন্যান্থ 
বন্য জীব জন্তু ভয়ে চীগুকার করিয়! পলাইতে লাগিল। সর্ববত্র 
হাহাকার পড়িয়া গেল। ভূত, প্রেত, পিশচণআদি মনুষ্য ও অন্যান্য 
জীব মারিয়া তাহাদের উষ্ণ রক্ত পান করিতে লাগিল। তাহাদের 
পেটের নাড়ীভূড়ি বাছির করিয়া গলায় মালার মতন করিয়া বিকট 
নৃত্য করিতে করিতে চলিতে লাগিল। এই সব কোলাহলের জন্য 
শান্ত বন অশান্ত হইয। উঠিল, কেবল সর্বত্র হাহাকার পড়িয়া গেল 


হিমান্দর্রি শিখরে ১৭ 
সেই হাহাকারেব মধ্যে ও অতি কোলাহলের মধ্যে ঘণ্টাকর্ণ “হে 
পম, হে যাদব, হে মাধব, হে মুক্তিদাতা আঁদি বলিঠে বলিতে বড়ই 
কবদণ।পুর্ণ খবরে অটি ক।তরে ডাকিতেছিল, অতি দুখ হইতে সেই 
শব পুন। যাইতেছিল। ভগখান দ্বারকাধীশ শ্রীকৃষ্ণ, খাষ, মুনির 
আবাধ্য দেবহাখ আবাধনাষ সেই বদুরিবনে থাকিয়া সমাধি অবস্থায় 
লীন হইয়াছেন! ভাহর। সমাধি অবস্থায় থাকিতে কোলাহলেগ 
শব্দ শিয়া চক্ষু খুঁপিয়। দেখেশ সম্মুখে ঘণ্টকর্ণ এবং বহু ভূত, 
প্রেত, পিশাচ, আদ দাড়।ইয়া রহিয়াছে । ভগবান তখন জিজ্ঞাসা 
কগিলেন -ভাই তুমি কে? এবং কিজন্য এখানে আসিয়া এই 
শান্ত বনকে অশান্তিঠে পরিণত কখিতেছ। এই মহান্‌ পবিত্র 
জমিতে একমাত্র প্ুণ্যবান শান্তচিন্ত ওপন্সীগণই আসিয়া থাকেন। 
হিং শিকাগী তথ] পগপীড়ক পাপীলোক এই পবিত্র বনে এ্বেশ 
করিতে পারে শা। তোমার এখানে আনদিবর কাগণ কি শীঘ্ব বল। 
ঘণ্টাকর্ণ বলিল-_তুমি কে প্রথমে আমাকে বল? ভগবান বলিলেন 
--আম এই পবিত্র বনের রক্ষক, এইখানের জীবের দুঃখ কষ্ট হইতে 
রক্ষা করিয়া থাকি। যদি কেহ এখানে আসিয়! অন্যকে দুঃখ কষ্ট 
দিয়া থাকে, তাহাদের আমি কঠোর দণ্ড দিয়া থাকি। অতএব তুমি 
শীঘ্রই এই পবিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া! চলিয়া! যাও। এই কথা 
শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ সমস্ত বৃত্তান্ত ভগবানকে শুনাইলেন এবং বলিলেন 
»-আম|৭ নাম ঘণ্ট|কর্ণ, আমি পিশাচ, ইহারা সকলে আমার ভাই 
ও সজী। আমি শিবের অনস্থ ভক্ত, তথ মুক্তির ইচ্ছুক। ভগখধান্‌ 
শিবের আজ্ঞায় মুক্তিদাত] এ্রহরির শরণে আসিয়!ছি, গনিয়াছি 


১৮ হিমাদ্রি শিখরে 

তিনি বড়ই করুণ|ময়, ভক্তবসপ, অনাদ শরণ জনার্দন, এই মহ|- 
অধমকে কৃপা কাঁরবেন কি? এবং কখন এই মহাপাপীকে স্বৃণিত 
(পিশাচ যোনী হইতে মুক্তি দিবেন, “হে, বন রক্ষক মনুষ্য এমি পরম 
খে আপন কন্ম কর। এবং আমি সেই অচিত্ঠ্য পরমাঝ্। শ্রীকৃষ্ণ 
চন্দ্রের ধ্যানে নিমগ্ন হই | এই “খলিয়। রন্তু মাংস আদি রাখিয়। 
দিয়! পবিঞ গলার তীরে ধ্যানে মগ্ন হইয়৷ গেল। শুগবামের ধ্যানে 
এরূপ ভাবে লীন হইয়া গেল, তাহার শগারের চৈতন্য পয্যন্ত চলিয়! 
গেল। অর্থাৎ একেবারেই সমাধিস্থ । তাহার এরূপ ভাব দেখিয়া 
ভক্ত বসল শ্রীহরি বড়ই প্রসন্ন হইয়। চিন্তা করিতে লাগিলেন_-এই 
মাংসাহারী প্রিশাচের কেমন আশ্চম্যঞ্জনক ভক্তি, ইহার কেমন 
শুদ্ধভাব, কেমন উৎকৃষ্ট শ্রী, এমন সমাধি বড় বড় যোগী- 
খধিদেরও দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ইহাকে যোগীদেরও 
দুর্লভ মুক্তি প্রণান করিব। এই প্রকারের ভাবনা ভাবিয়া ভগবান্‌ 
সেই পিশাচের হৃদয়ে চতুভু জরূপে প্রকট হইলেন। হৃদয়ের মধ্যে 
ভগব!নের দর্শন পাইয়া পিশ।চ প্রেম"বিহবল হইয়া গদ গদ্ভাব হয়৷ 
গেল, এবং হৃদয়ে দেখিতে পাইলেন। এঙ্খচক্রগদাপল্পধারীকে 
অদ্ভুত দর্শন করিলেন। পরে প্রেমের সহিত কাদতে কািতে তাহার 
চক্ষের জলে বক্ষ-স্থল ভাসিয়। যাইতে লাগিল এবং রুদ্ধকর্ণে সেই 
ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন সংসার একেবারেই ভুলিয়া 
গিয়। ভগবানের দেবছুর্মভ মনোমোহন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য রস 
পান করিতে লাগিলেন। 


হিমাদ্রি শিখরে ১৯ 


শপ লে তি লাশ» পপ 


ঘণ্টাকর্ণ ভগবানের রূপমাধুষ্যে এমনন্ডাবে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল 
যে তাহার সেই সমাধিভাব আর ভঙ্গ হয় ন্ট । তখন ভগবান আপন 
হইতে অন্তহিত হইলেন। হৃদয় হইতে ভগবানের বিশ্বমোহনরূপ 
অন্তহিত হু্য়াচে জাণিয়! সে "অতান্ত বিচলিত হইয়া পড়িল, তখন 
তাড়।তাড়ি চক্ষু খুঁলিয়া সম্মুখে দেখেন, সেই মু্তি প্রত্যক্ষভাবে 
দড়াইয়। রহয়াচেন। ভগবান চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম।দি 
শোভিত গীতবস্ত্র ধারণ করিয়া! তথা কর্ণে কুগুল, গলায় কৌন্ত্ববমণি 
শোভিত, বৈজয়ন্তী মালা মস্তকে মোহন চুড়াধারী, হৃদয়ের মুগ্তি 
বাহিরে দেখিয়া প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিল, এবং অতি আপখন্দে 
নৃত্য করতে লাগিল। কখনও হাস্য আবার কখনও রোদন করিতে 
করিতে মুচ্ছগত হইয়। গড়াইতে লাগিল। এরপভ|বে অনেকক্ষণ 
যব প্রেমে বিহবল, বাহাত।নহীন হইয়া ন।[চতে নাচিতে ভগবানের 
শচরণে পড়িয়া কাদিতে ল।গিল। ভগবান তখন তাহার করকমল 
স্পর্শ করিয়া তাহ।কে সান্তনা দিয়! বর শিবার জন্য ঝলিলেন। 


অনেকক্ষণ পরে যখন তাহার বাহৃজ্ঞান ফিরিয়া আসিল তখন 
তাহার আরাধ্য দেবতার পুজা করিবার কথা মনে পড়িল। সে 
তখন প্রভুর ভ্রীচরণে গান, অধ্য, ধুপ, দীপ, গন্ধ পুষ্পাদি দিয়া 
বিধিবগ পুজা করিলেন। অবশেষে বলিল! হে প্রভু, আমি আপন|র 
নৈবেছের জন্থ কোনও উচিশু উপহার আনিতে পারি নাই। 
আসিবার সময়ে মনে মনে এই চিন্তা করিলাম, নৈবন্তের জন্য কি 
বস্ত লইয়! যাই, প্রভুর জন্য কোন: সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ত লইয়া বাওয়া 
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টি - শী শিস শাশশ্পীশীশিশ শাশি শী 


ভাল। আমরা মাংসই সর্বনশ্রেষ্ঠ খাগ্চ মনে করিয়া থাকি। 
তাহ।র উপর ঘদি কৌন ব্রল্গবাদী ব্রাঙ্গণকুমার হয়, "বে তাহার মাংস 
আরও শ্রেষ্ঠ মনে করি। এসইগন্য আমি আসিবার সময়ে এক অতি 
বেদ ব্রঙ্গণকুমারকে মারিয়। আপনার জন্য নৈবছোর উপচ।রম্মরূপ 
শিয়া আসিয়াছি। অতএব আপুনি এই মহ পবিরর মা.সটুকু গ্রহণ 
করিয়া কৃতার্থ করুন। এই বলিয়। মৃত ব্রাঙ্গণ কুমা/রর শরীরটা 
ভগবানের নৈবছেের জন্য চন্ম(দি ছাঁড়ানয়া ফেলিয়া! পবিত্র গঙ্জাজলে 
ধৌত করিয়া এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া! ভগবানকে অর্পণ করিলেন। 


শান্প এইরূপ বলিয়। থাকে--'ষদন্নং পুরুষ আন্ত, তদন্নং ত্য 
দেবতা। মনুষ্য যে যাহা খায়, তাহা তাহাদের দেবতাকেও দিয়] 
থাকেন। ভগবান তাহ।র এই পবিত্রও শুদ্ধভাবকে দেখিয়া কোন 
অপ্রসন্ন হইলেন না । ভগবান ভক্তেকই অধীশ, তিনি প্রেমের সহিত 
বলিলেন--হে বস, মাংস ভক্ষণ করা ভাল নয়, ইহাতে তমঃ গুণের 
উদয় হয়, আবার তাহার উপরে ত্রাঙ্গণকুমারের মাংস, নর মাংস 
সর্ববদ। অভক্ষা, ব্র্মণ সদ! অবধা, তাহাদের কখনও বধ করিও না। 
অগ্ত হইতে তুমি জীব হিংস। কর্ম পরিত্যাগ কর। এখন হুইতে তুমি 
স্বর্গ স্ুখ ভোগ করিয়া, ইন্দ্রপদ লাভের পর ॥মাবার আমার পরমধামে 
আসিয়! চিরশান্তি লাভ কর। 


এই কথ| বলিয়া ভগবান অন্তহিত হইলেন। তখন হইতে 
ঘণ্টাকর্ণ কৌতবাল ঝ| দ্বারপাল হুইয়। অনন্তকালের জগ্য এই পবিত্র 


হিমাদ্রি শিখরে ২৯ 


পুণ্যড়মি শ্রীবদরীধামে নিবাস করিতে থাকেন। এখনও লোকের 
উপরে পরম ভক্ত রাজ ঘণ্টকর্ণের আবেশ হইয়া থাকে। বত্তমানে 
তাহা একটু কম হইয়! গিয়াছে, নতুবা পুর্বে এত অধিক প্রভাব ছিল, 
ষে কাহারও কোণ জিশিষ চুরি হইয়া গেলে, ঘণ্টাকর্ণের আবেশ 
হইয়া যাইত। আমি নিজেই হুহ! প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছি, 
এক সময়ে আমার একটা খুবই ভাল ফা1উন্টেন পেন্‌ চুরি হইয়া যায়, 
ইহাতে আমর খুবই অন্নবিধ। হইতেছিল। কারণ এই জঙ্গলে 
তাহ! কোথায়ও পাওয়া যাইতে পারে ন।। লোকের কথায় আমিও 
একদিন ঘণ্টাকর্ণের পু দিলাম, রাত্রে আমার উপরে আদেশ হুইল, 
এই পাড়ার মল সিংহ নামক একটী বালক নিয়া তাহার ঘরের 
আলনার উপরে রাখিয়াছে। সকাল বেলায় তাহার বাটীতে যাইয়! 
তাহার মাতাকে বলাতে, তখনই তাহার মাতা ঠিক সেই আলনার 
উপরেই কলম পাইয়! আমাকে ফেরৎ দিয়। দিল। অবশ্য মেয়েটীকে 
কিছু বক্ণীস্‌ দিতে ইচ্ছ। ছিল, কিন্তু সে মেয়েটা কিছুক্ছেই গ্রহণ 
করিল ন1। 


গড়বালে ঘণ্ট|কর্ণের অগ্ঠাবধি খুবই প্রচার। স্থানে স্থানে লোকে 
মন্দির তৈয়ার করিয়৷ *রাখিয়াছে। সেইঞ্জন্য এই অঞ্চলের নাকি 
ঘঢ়্যাযাল ব! গড়ল বলিয়| প্রসিদ্ধ হয়। এইখানে যখন ঘণ্টাকর্ণের 
পুজা হয়, তখন এই অঞ্চলের স্ত্রীলোকের আপন আপন কর্ণে ও 
গলায় ঘণ্টা বাঁধিয়৷ থাকে। এপ্রকারের মাংসাদি ভে'গ দিয়া 
থাকে। ইহা শিবেরই একমাত্র ক্রীড়াডূমি, যখন হইতে নারায়ণ ; 


২২ হমান্দ্রি শিখরে 


২২৭ ৮ িস্টীশ্ি লি স্পশ্ি ৩৩ 


আনিয়া এই ভমিতে বসেন, তখন হইতে এই ভূমিতে কিছু কিছু 
সাত্বিকভাবে পুঙ্জা পদ্ধত্তি চলিয়াছে । নতুবা শিবের গণ ডকিনী, 
শ|কিণী, ভূত, পিশ।চ, তাল, বেতাল, যক্ষণী, যোগিণী আদির পুজা 
খুবই প্রচার ছিল। পুরেব এই অঞ্চলে কিরাত, হৃণ, রভশ, কর্ক, 
অন্থুর দৈত্য দানবেরই একমাত্র মিবাস ছিল। 


এই প্রকারের ভক্ত বশুসল ভগবান নারায়ণ পিশাচ ষেোণী 
ঘণ্ট।কর্ণকেও আপন সামীপ্য প্রদান করিয়া এবং নিজের দ্বারপা্ 
করিয়া রাখির। ভক্ত মহিমার পরিচয় দিয়াছেন । শান্েও দেখ! 
বায়--- 


রুষ্ঃ-চিত্তঃ ভবেদ্ভক্তে। ভক্তচিত্ো। জনার্দনঃ। 
ভক্তানাং হৃদয়ে তন্য প্রেমলীলা বিনোদন: ॥ 


ক্ত-কৃষ্ণচিনত আর কৃষ্ণ - ভক্তচিত্ত। সেইজন্যই ভক্তগণের 
হৃদয়ে তিনি প্রেম লীল!র আনন্দানুষ্ঠঠন করেন। ভগবানের মহিম! 
সর্ববদা ভক্তের দ্বারাই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভক্তের পদধুলি 
দ্বার৷ গঙ্গ।দি তীর্থ সকল পরম পবিত্র হয়, ভক্তের দর্শনাদি দ্বার] . 
মানব মাত্রেই পরম পবিত্র হয়, লাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যম্‌। 


পুর্বেব বল! হইয়াছে এই সব পর্বতে বন্য অসভ্য জাতিরই 
নিবাপ ছিল। নর নারায়ণের নিবাস হওয়াতে ইহাদের প্রভাব কিছু 


হিম।ড্রি শিখরে ২৩ 


শশী পিজজপে পা | শিপ সপ পরা 


কমিয় গিয়াছে । গ্রামের মধো এখনও ইহার কিছু কিছু চিহ্ন আছে 
এখানকার লোকের আচার ব্যবহার দেখিলে তথ পুজা পদ্ধতি 
দোষপে পরিষ্কার বুঝ] যায়। পিশাচরূপী মহ!পাগী দুষ্ট ঘণ্টাকর্ণকেও 
তিনি দয়া করিয/ছিলেন। আর যে স্বয়ং মুক্তির আশায় আসিয়। 
বিশ্ব প্রভুর শ্রীচরণকমলে পাদ অর্্রাদি দিয়া আরাধন! করিতেছে 
তাহাকে মুক্তি দেওয়৷ আশ্চধ্য কি? 


চৃতুর্থ খণ্ড। 
হা স্বাদ, স্সজ্লভি | 


অস্ত্যত্তরস্তাং দিশি দেবতাত্ম। হিমালয়ে। নাম নগাধিরাজঃ 
পূর্ববাপরে। তোয়নিধবগান্স্থিত; পুথিব্যং ইব মানদণ্ডঃ ॥ 


(কুমার জম্ভব 


ভাগতঙবমের উঞ্চরাদকে দেবস্বরূপ পর্বতের রাজা হিমালয় 
বিরাজমান | পুর্ন হইতে পশ্চিম পধ্যন্ত যেন পৃথিবীকে. মাপিবার 
জন্যই বিধাতা ইহাকে মানদপুস্বরূপ স্থ্টি করিয়াছেন। গিরিরাজ 
হিমালয় ভারতবষের ও পৃথিবীর শিরোমুকুটসদৃশ । এই হিমালয় 
সমস্ত পর্ববতের শিরোমণি, এত উচ্চ পর্বত প্াথবীতে আর দ্বিতীয় 
নাই। নগাধিরঞজ হিমালয়ের প্রশংস। করিতে গিয়। আপন 
আপন কাব্যে কবিরা বিলক্ষণ বর্ণ করিয়াছেন। এই 
শৈলেখরের শোভ। অবর্ণনীয় । ইহা হইতে গঙ।, যমুনা, সিন্ধু আদি 
পরম পবিত্র নদীর জন্ম হইয়াছে, এবং যাহার পুক্রী সাক্ষা 
জগদন্বা! সতী মহার।ণী হুইয়াছেন। আবার তিন্সিই শৈলম্থত] পার্বতী 
ন।মে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এবং যাহার বিঝাহ দেবাদিদেখ মহাদেখ শঙ্করের 
সঙ হইয়াছে । হিমরাজ বিবাহ দিয়া চুপ করিঝ থাকেন নাই, 
তিনি দেবাদিদেব মহেখ্বরকে ঘর জামাই করিয়া! ভবানীর সঙ্গে আজ 
পধ্যস্ত নিজের রাজধানীতে রাখিয় শ্বশুর খাড়ীর সুখভোগ 


ছ্মাদ্র শিখরে ২৫ 


৯ পাশ শপ শসা পপ পা নপগ পর 





০. সপ ভীতি পপ জপ শী ৭ লী পা পি পপ 


করাইতেছেন। শ্বশুর ত্বর যে কঙ আনন্দের, শ্বাগুড়ীর হাতে ভোজন 
যে কত স্তুমিউ, তাহা সেই ভাগাবান্‌ জনে, যে শ্বশুর শ্বাগুড়ী 
থাকিতে এঁ নখের অনুভব করিয়াছেন। বধি শ্বশুর ঘরে বিমল 
স্বখ না থাকিত, তবে শিবজী সম] শ্বশুর!লয়ে পাঁড়য়! থাকিত না। 
সত্য সত্যই শৈলরাজ হিমালয়ের মাহাত্ম্য শিব হইতে প্রচারিত। 
কৈলাসে সদ! তিনি নিবাস করেন। কৈলাস তাহার নিবাস স্থান। 
এইখানে তিনি কেদারনাথ, রুদ্রনাথ, তুজনাথ, অমরনাথ, মুক্তিনাথ 
ও পশুপতি নাম ধারণ করিয়৷ বাস করিতেছেন। 


আদি কেদারখণ্ডে হিমালয়ে সব তীর্থ বিদ্তমান হিমালয় 
হইতে শর্ত *ত নদী) আসিয়। মহানদী গঞ্জাদেবীর আশ্রয় নিয়া 
জলণিধি মহান্‌ সমুদ্রে আসিয়া! মিলিয়াছেন। হিমালয় ইইতে 
গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত শৈলস্ত৷ গঙ্জাদেবী প্রবাহিত হুইয়াছেন। তিনি 
আপন পিতামাতার সঙ্গে প্রতিক্ষণ মিলিত হুইতেছেন। মাত:, 
গজাদেবী আপনর সঙ্গে করিয়! কত যে মুল্যবান দ্রব্যাদি ও কত 
মাটী, বালী, পাথর আদি নিয়! আমিতেছেন, "তাঙাগ কোন ইয়ত্বাই 
নাই। 


এই সবই আমাদের জীবনে খুবই উপযোগী বস্তু, ইনি আপন 
পতি দেবের ঘর হইতে মেঘরূপে জল, বর্ষণ করিয়! জীবের জীবন 
রক্ষ| করতেছেন। হিমালয়, গ। এবং সাগর এই তিন আমাদের 
জীবপ।ধার, যদি এই তিন ন1 হইত তাহলে আমরাও থাকিতাম না, 


২৬ হিম।দ্দ্রি শিখরে 

এবং আমাদের অস্তিত্বওইহ।র উপরে 'অবলম্বিত, ইহাদের পবের 
উপরে হিমালয় গিরিরাজ ; ইনি সকলকে আশ্রয় দিয়াছেন। সমস্ত 
তীর্থের স্থান [দয়াছেন, আরও কত সিদ্ধ, খষী, মুনি ও কত দেবষি, 
্রহ্মষি, রাজি, তপষি আদিকে স্থান দিয়াছেন, তাহার মহিমা অপার, 
'এইজন্য তিশি পরম পাবন ও পরম পুজনীয়, আবার ইনি পরম গঞ্চন, 
পরম অগম্য. পরম পাত্র এবং পরম পরোপকারী । অনেক বড় বড় 
তেজধি রাজ! রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়। ইহারই শ্রীচরণে শরণ নিয়া 
কৃত কৃঙ্গর্থ মনে করিয়। থাকে । "মা গার এত অধিক মহিমা 
শাস্ত্রে লিখিয়াছেন _“বেরাতীরে তপংকুর্ষযাৎ মরণং জাহুবী তটে,__ 
নম্মদ| তীরে তপন্া করিবে, আর জাহৃবী পতিতপাবনী গঙ্গার তটে 
শরীর ত্যাগ করিবে। সেই গঙ্গাদেবীকেও গিরিগাজ স্থান 
দিয়ছেন। এই হিমালয়ের সৌন্দধ্য গ্রত্যক্ষ দর্শন পরম শান্তিময়, 
পরম পবিত্রময়, এবং যোগীদের যোগের প্রধান আশ্রয়ের স্থান। 


এই হিম(লয়ের মধ্যে গৃন্ধমাদন পর্ববতের স্থাণ। গন্ধম।দন 
শব্দের অর্থ একটুও মিথ্য! নয়। পুরাণে এইসব পর্ববতশ্রেণীকে 
গন্ধমাদন বলিয়াছেন । বন্ত্রীনারায়ণের মন্দির এই গন্ধামাদন পর্বতের 
উপরে অবস্থিত। এই গন্ধমাদন নাম মিথ্য] প্রয়, কেণন! এই সব 
পর্ববতের ঘাস, ফুল, পত্রের মধ্যে এমন একপ্রকার উতকট মাদক 
গন্ধ' আছে. তাহ! অনুভব ন] করিলে বলা যায় না। এই সব স্থানের 
জালের মধ্যে উৎপত্তি হয়, বন তুলনী, মঙ্গন পত্রাদি এত উদ্চকট 
গন্ধ তাহা বলা যায় না। এইখানের পর্বতে যে ধুপ উৎপন্ন হয়, 


হিমান্ি শিখরে ৭ 


সপ শী আপাত পাপ পপ ০ পাশা ও লা শী শশী ৮ পপ পাপ লাস সপ পা পেস পাশ 


অর্থাত যাহা শ্রীবদরীনারায়ণের পুজার উপচার স্বরূপ দেওয়া হয়, 
এই ধুপের মধ্যে কিছুই মিশাইতে হয় নাঁ। স্বতঃ এত স্থুগন্ধ হুয, 
চতুদ্দিক মোহিত করিয়! দ্রেক্, শুকাইলেও গন্ধ তদ্রপই থাকে । 
রূদ্ধেনোাথের উপরের পর্বতে এবং মাল! গ্রামের জজলে ও 
পাণ্ুকেশ্বরের পর্বতে অনেক বিন্বান্ত ওষধের গছ গাছড়। সব 
আছে, ইহাদের যে পুষ্প পত্রাদি আছে, বদি কেহ তাহাদের একটু 
ঘ্বাণ নেয়, তখনই মুঙ্ছাগত হইয়া যায়, আমি নিজেই কৈলাস হাত্রায 
ফিরিবার সময়ে একটী ফুলের গন্ধের স্রাণ নিতেই মাথ! ঘুরিয়। 


পড়িয়া গিয়াছিলাম, প্রায় অন্ধ ঘণ্টা পধ্যস্ত চৈতন্য ছিল না। 
শ্রীবদরীনাথ হইতে যেই বিশাল হিমগিরি দেখ! যায়, যাহ! বার মাস 
বরফে আচ্ছাদিত থাকে, তাহাতে এমন সব স্থলপন্ম জন্মে তাহার 
পার্শ্ব দিয়৷ গমন করিলে মাথ! ঘুরিতে থাকে । এইসব ফুলের গন্ধ 
যদি এক মিনিট লময় শ্বাণ নেওয়া হয়, তবে মুর্ছাগত হুইয়! যায়। 
এইখানে অন্য এক প্রকারের পুষ্পের গাছ আছে তাহার ফুল নীল। 
রজের হয়, তাহা খাইতে মিষ্টি কিন্তু ইহার একটুখানি শিকড় বদি 
পিসিয়া বায়, তখনই সে লোক মরিয়া যায়। অন্য একগ্রকারের ফুল 
হয়, তাহার পত্রের রস ঘদি এক গ্লাস জলে মিশ!ইয়৷ দেওয়। যায়, তখন 
ঠিক যেন চিনি পানার মতন মধুর হইবে। * কিন্তু পান করিবার সঙ্গে 
সঙ্গে এত অধিক বাহা হইবে তাহা আর বন্ধ হুইবেনা। এই সব 
কারণে বোধ হয় গন্ধমাদন নাম রাখিয়াছেন। 
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জীবদরীনাথ ধ।ম এই গন্ধম।দন পর্বতের উপরে, শ্রীমল্লার।য়ণ 
এই পবিত্র ধামের দেঝাা, নারদ তাহার প্রধান অর্চক এবং 
অলকানন্দ। এই ক্ষেত্রের প্রধান তীর্থ । বনু পুরাণের স্থানে স্থানে 
স্রীবদরীনাথ, নরনারায়ণের অলকানন্দার বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছেন, 
বদ্দরীনাথ ধামের নিকটবর্তী অগ্ান্ত বনু তীর্থ দেখা! যায়, ভারতীয় 
সাংস্কৃতির প্রতীক, আমরা আপন সভ্যতা, জাতীয়তা, ধর্ম তথ৷ 
সংস্কৃতির বোধ পুরাণ এবং মহাভারতের সাহাযো প্রাপ্ত ৎইতে পারি। 
অতঃ গ্রথম অতান্ত সংক্ষেপে এইসব তত্বের বিষয় বিচার করিব, 
কোথায় কোথায় পুরাণে ও মহাভারতে শ্রীবদরীন।থের সম্বন্ধে উল্লেখ 
করিয়াছেন, এই হিমালয়ে এমন কোন বস্ত্র নাই যাহ! হিমরাজের 
রাজধানীতে নাই। কত যে অনন্য ধন, রত্বাদি মুল্যবান দ্রন্য পড়িয়া 
রহিয়াছে তাহার কোন ইয়ত্বাই নাই। শ্রীরাম ভক্ত মহাবলী হুম্ুমান 
লক্ষণের গ্রাণ রক্ষার্থে এই গন্ধমাদন পর্ববতে ৪ষধ নিতে আসিয়াছিল। 
কিন্তু ওনধ চিনিয়া নিতে ন| পারয় এই পর্বতের কিয়দংশ উত্তোলন 
করিয়! নিয়া গিয়াছিল, তাহার চিহন আজও সাক্ষী দিতেছে। 


পঞ্চম খণ্ড 
স্টুন্বালে জ্রীন্বল্্্ীলাঞ্থ 


পুরাণং অর্ধশান্ত্রানাং প্রথমং ব্রক্মণাম্মৃতম্‌। 
অনন্তরং চ বক্তেতভ্যে৷ বেদাস্তন্য বিনির্গভা: ॥ 
ত্রন্গাণ্ড পুঃ) 


প্রজাপতি ব্রহ্মা সমস্ত শাস্ত্রের পূর্বেব প্রুরাণকে প্রচায 
করিয়াছেন। অনন্তর তাহার মুখকমল হইতে চার বেদ উৎপন্ন 
হহয়াছে। 


আমর! জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, স্বাধ্যায় আদি ধাহা কিছু 
করিন! কেন, তাহার ফল মাহাত্মা সব পুরাণের সহায্যে জানিতে 
পারি, কোন্‌ তীর্থ কোন জায়গায়, পুরাণ ব্যতীত জন্য কোন উপায়ে 
জানিতে পারি না। ্বদরীনাথের মাহাত্্য প্রায় পুরাণে কিছু না 
কিছু অবশ্মু বর্ণন করিয়াছেন। কোণাও নর-নারায়ণের, কোথাও 
অলকানন্দ1! এবং ভাগীরতীর বর্ণন কোথায়ও মন্দাকিণীর বিষয়ের 
বর্ণন দেখান্থায়। শ্তরীবদরীক্ষেত্রে অনেক ভীর্ঘ গুপ্ত ও প্রকাশ্টভাবে 
রহিয়াছে, প্রাণে তাছ। দেখা যায়। বিশেষস্কাবে ম্বন্ধপুরাণেই খুব 
বড়, কেননা ইহার শ্লোক সংখ্যা ৮১১০০ ইহাতে ১৪ অধ্যায়ে নক্গের 
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শা পি বি জপ সদ এ শপ শশী জং ল্স্ত পশপা াপিসীসপদ চে শশী তত পাশ শপে শিপ পপ আপ শা শীট শি শি ০০ 


উহপন্তি, এবং .৭ খণ্ড, পুনঃ ইহাতে এক বৈষ্ণব খণ্ডও আছে। 
ইথাতে প্রায় তীর্থের বর্ণন কর! হুইয়াছে। পশ্পপুরাণও বৃহৎ প্লোক 
সংখ্য। ৫৫০৯০, ইহাতে স্যগ্টি খণ্ডের ১৪ অধ্যায়ে নরের উৎপত্ 
অতি বিস্তারিতভ।বে লিখিত হুইয়াছ। মহাদেবের হাতের. কপাল্য 
ক[শীতে ছুটির পড়িয়াছিল। সেইজন্য কাশীতে কপালমোচন তীর্থ 
হইয়ছিল। উত্তরখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্য!য়ে নর-নারায়ণের স্বরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন, এবং শ্রীবদরীণারায়ণেরও অলকানন্দা ও গঙ্গাম্ানের ফল 
তথা আদি কেদারনাথের বিষয়ে বর্ণন করা হইয়াছে, শ্রমত ভ।গবৎ 
পুরাণ সমস্ত পুরাণের শিরোমণি । ইহাতে শ্লোক সংখ্যা ১৮০০০। 
দ্বাদশ ক্ুদ্ধে পূর্ণ, ইহাতে অনেক স্থানে বস্্রীপুরীর বিষয়ে স্প্উভাবে 
লিখিয়াছেন। 


অমুক রাজ! রাজ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া প্রয়মোবিশাপম্‌, 
বদগীক্কা শ্রমে চলিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারের কথ প্রায় স্থানে 
উল্লেখ করিয়াছেন। : ভগবান বদরীকা শ্রমের মাহাত্মের গুণগান 
করিবার জন্য উদ্বভজীকে পাঠাইয়াছিলেন। একাদশ ক্ষন্ধের চতুর্থ 
অধ্যায়ে অবতারেগ বর্ণন করা হইয়াছে। নর-নারায়ণের অবতারের 
বিষয়েও ১১ গ্লোকে বেশ পরিস্কারভাবে লিখিয়াছেন। ৫ম ক্ষদ্ধে 
১৯শ অধ্যায়ে ভারতব্ষের বণনা করিতে ভারতের আর ঞ্জাতির 
প্রধান উপাস্য দেবতা ভগবান বদ্রীন!রায়ণের উপাসনার কথায় 
বলিয়াছেন । এইপ্রক!দের কথ শ্রীমন্তগবতের মধ্যে বদ্্রীনারায়ণই 
মনুষ্যের অস্তিমের গন্ভবাস্থান বনিয়াছেন। সন্ন্যাসীদের শল্ল)াস ধারণ 


হিমান্রি শিখরে ৩১ 
করিবার সময়ে বিরজা হোম হুইয়৷ থাকে; সেই সময়ে গুরুদেব 
আন্ত! দিয়া থাকেন বদ্রীনারায়ণে গিয়। তপপশ্য! কর. ঘেমন ব্রান্মণের 
ছেলেদের যজ্ঞোপবিত হইবার পরে বলিয় থাকে কাশীধামে যাইয়। 
বেদ অধ্যয়ণ কর। এইপ্রকারের বু প্রমাণ প্রাণে শ্রীবদ্রীকা শ্রমের 
বিষয়ে লিখিয়াছেন। যেমন দেবী, ভাগবতে * ১১ স্বন্ধে ১৮০০০ 
হাজার শ্লোক, ইহাকে উপপুরাণ বল! হয়। ইহাতেও নারদ নারায়ণের 

বাদ স্থানে স্থানে বন্রীনারায়ণের উল্লেখ কর] হইয়াছে । এই 
বন্দীক্ষেত্র কি প্রকারের উৎপন্ন হইয়াছে, কি গ্রকারে কে তপন্যা 
করিয়। সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, এবং বদরীক্ষেত্রে কি প্রকারে ইন্দ্র 
তাহার তপশ্তা! ভঙ্গ করিয়াছে, বসন্ত কামদেব এবং অপ্দরাদের 
পাঠাইয়1ছিল, তখন উর্ববশীর উৎপন্তি ইত্যাদি কথা বণিত হইয়াছে। 
আরও অনেক পুর!ণে দেখা যায়, বদ্রীনারায়ণের বিষয় লিখিত 
হইয়াছে, বায়ু পুরাণে, বামন পুরাণে, কুল্ম পুরাণে, বরাহু পুরাণে, 
নারদ পুর।ণে, ব্রহ্ষাণ্ড পুরাণে এবং ব্রহ্ম বৈবর্ত পুরাণে ৪র্থ খণ্ডে 
বিভপ্ত, ব্রহ্ম খণ্ড, প্রকৃতি খ€ু, গণেশ খণ্ড এবং শ্রীকুষ্ের জন্মাথণ্ড 
আদি, ইহার শ্লোক সংখ্য৷ ১২ হাজার, ব্রহ্ম খণ্ডে ২৯শ অধ্যায় হইতে 
৩০ অধ্যায় পর্য্যন্ত শ্রীমল্লারায়ণের সম্বন্ধে সুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে, 
শিবের বর পাইয়া এবং গ্তাহার. আভ্ঞা লইয়া নারদ মুনিজী মহারাজ, 
বদরীকা শ্রমে গিয়াছিল, তখন ভগবান বিষুর খষিদের সঙ্গে যাইয়] 
তাহাকে ভিজ্ঞাল। করিয়াছিল. আপনি এই ভয়ানক ছিমের মধ্যে বসিয়া 
কাহার তপন্য! করিতেছেন ? নারদমুনি বলিলেন, আমি শ্রীকৃষের 
তপস্া করিতেছি, ভগবান: বলিলেন, আমি এবং কৃষ্ণ অভিন্ন।, 





৩২ ছুমাত্রি শিখরে 


পপ, ০ পপ পপ, ০ হা প্র নদ 


এরূপভাবে শ্রীকৃষ্েের মাহাত্ম্য বলিয়া বড় স্থন্দরভাবে স্তুতি 
করিয়াছেন। গ্রকৃতি খণ্ডে গবান্‌ বিষুঃ শ্রীদেবী, ভূদেবী, গ্গ।, 
ভুপমি, এই চ।রি পত্বীর বিষয়ে বিষদস্ভাবে বণিত হুইয়াছে। রাধ। 
ইহাকে ভ্রবরূপে দেখিয়! পান করিবার জন্য উছ্ভাত হইয়াছিল। 
তুলসী কি প্রকারে বন্ত্রীনারায়ণে শুপন্য। করিয়াছিল। এই 
সব কথ। খুবই স্ন্দগ ও বড় রোচকভাবে এবং অত্যন্ত সাহিত্যিক 
ও ললিতভাযায় ব্ণন কর! হুইয়াছে। 


কেদার খ 


কেদার খণ্ড নামে এক ভিন্ন গ্রস্থও পাওয়া! যায়। এই গ্রন্থ 
পু[ণান্তরগত বলিয়ছেন, ইহাতে ২৯৬ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। ছুরদ্ার 
হইতে শ্রীবধরীনাথ, কেদ।রন1থ, যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্ররী পথ্যস্ত সমস্ত 
তীর্থের বিষয় হুন্দরভাবে বণিশ কর! হইয়াছে। যদ্তপি বর্তমান সময়ে 
প্রচলিত স্বপ্ধ পুরাণে ২০৬ অধ্যায় পাওয়। যায় না। ইহাতে কেদার 
খণ্ড অবশ্য আছে, কিন্তু উহাতে ১০ অধ্যায় পর্যযস্ত আছে। বন্্রী- 
নাথের মাহাত্য ভিন্ন ৮ অধ্য।র দেখা যায়। এতকিছু গাওয়। সত্বে 
আমি এই গ্রন্থকে অপ্রম/ণিক মনে করি না। ইহার শ্ৈলী:পৌরাণিক 
এই গ্রন্থ কখনও স্কন্ধ পুরাগের অন্তর্গত থাকিতে পারে। বর্তম/ন 
সময়ে যে স্কঞ্ধ পুর।ণ পাওয়া যায়, কিন্তু তা! কোন স্বতন্ত্র যথাক্রম 
গ্রন্থ নয়, নান। বিষয়ের বার গ্রন্থেদ স।খ!য্যে লংগ্রৎ কর। হইয়াছে। 


হিমাত্রি শিখরে ৩৩ 


সম্তব সংগ্রহ করিবার সময়ে ভুল হুইয়। গিয়াছে । মনে হয় বৃহৎ 
স্কন্দ পুরাণ ও ইহার অংশ। স্কন্দ পুরাগের বিষয় বল! অসম্ভব, 
কেননা] তাহ! 'অপ্রাপ্য। আবার পুরাণও অনেকপ্রকারের দেখ 
যায়, যেমন মহাপুরাণ, উপপুরাণ, উপপুরাণ, অল্পপুর1ণ ইত্যাদি, এইজন্য 
ইহা বলা যায়না এই গুলি কোন, অর্বাচীন পণ্ডিত দ্বারা মনগড়। 
লিখিত হইয়াছে । ভাই, আমি শ্রন্ধাবান্, সেইজন্য আমি সব বিশ্বাস 
করি, বিশ্বামই আমার জীবনের পরম বন্ধু হউক। আমি অন্যান্য 
গ্রন্থ যেমন বিশ্বাস করি, এই কেদার খণ্ডকেও শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস 
করি। এই কেদারখণ্ডও প্রায় ৮৯ শত বগুসরের পুরাতন হস্ত 
লিখিত গ্রন্থ, দেব প্রয়াগে আজ পধ্যন্তও বিষ্কমান আছে। এখন 
বিচার কর! যাক্‌, আজ হুইতে দুইশত বগুসরের পূর্বে উত্তরা খণ্ডের 
মার্গ কত যে দুর্গম ছিল, ভাহার অনুমান পধ্যন্ত করা অসস্ভব। এখন 
বিচার করুন আঞ্গ হইতে ৮।৯ শত বৎসর পূর্বে তাহার কে অনুমান 
করিবে ? সেই সময়ে উত্তরাখণ্ডের কোণায় কোণায় সমস্ত তীর্থের বিষয় 
লিখিয়া দেওয়া কোন মনুষ্যের কাজ নয়। কেদারখণ্ডের বিষয় খুবই 
সুন্দগ নুললিত ভাষায় লিখিত। ইছাতে সঙ্গীত বিস্তার বিষয়েও 
অপূর্বব বর্ণনা আছে। এই প্রকারের বহু পুরাণে বদ্রী-কেদারের 
বিষয়ের বর্ণনা! করা গুইয্মছে । 


পর্চম খণ্ড 
বিশালপুরী বা বদরীবিশাল | 


স্থ.লসৃন্সম শরীরং তু জীবন্য বসতিন্ছলম্‌। 
তদ্‌ বিনাশর্ধ্যৎ জ্ঞানা বিশালাতেন কথাতে ॥ 


স্বর পুঃ) 


অথাৎ-_মনুষ্যের শরীর স্থল ও সক্ষম দুই শরীর বাস করে, 
এই ছুই শরীরকে জ্ঞানের দ্বারা নাশ করিতে পরে বলিয়া ইহ!কে 
বিশাল বল! হুয়। 


জীবদরীপুরীকে বিশাল কেন বল! হয়? এই বিশাল নামে 
পুরণে অনেক অর্থ দেখ! যায়। স্বন্দ পুরাণে লিখিয়াছে--এখানে 
পর্ব্বে সমস্ত তীর্থদের, দেবত।দের ও সমস্ত ধধিদের ঝাস ছিল বলিয়। 
বিশাল নাম পড়িয়াছে। কোন সময় দেবতাগণ ও মুনি-খধিগণ 
প্রত্যক্ষভাবে নিবাস করিতেন মনে হয়। বর্তমানে আমর] কলিযুগের 
জীব বলিয়৷ সহস! দর্শনও পাই না । কিন্তু হিমালয়ের মধ্যে কেদার 
ব্্রী ঠিক যেন বিশালই। বন্ত্রীনাথের নিকট নারায়ণ পর্ধবত, তাহাতে 
উঠিলে, বদরীনাথ বিশালপুরীর শোভ। কত ধে হুঙ্দর ও মনোরম 


হিমান্ি শিখয়ে ৩৫ 


পিস একী রা | আদা এ | শি | রর পাটির, ৮৮০ রগ ৮০৮ পা পপ স্্ সি 


তাছু৷ বর্ণনাতীত ! অজঁকিয়া বাঁকিয়া ভগবতী অলকানন্দা কল কল 
শবা করিয়! যেন মধুর নৃত্য করিতে কগ্সিতে চলিয়া! ঝাইতেছে। যদি 
কোন পুণ্যের প্রভ।বে মেই মনোহর-তরঙ্কের শোভ। চক্ষু নিকটে 
আসিয়! যায়, তবে পুন: সংসার-সাগরের অতি সম্কটময় তরচের 
দর্শন কিপ্রকারে হইতে পারে? হে দেবী! তোমার পবিত্র জল 
পান করা মাত্রই আপন পীতাম্বরধারী ভগঝ।ন শ্ীবিষ্ুঃর পুর-_ 
বৈকুষধ!মে নিবাস দিয় থাকেন। হে মাতঃ! যদি শরীরধারীর 
কোন শরীর, আপনার পরম পাবনীর কোলে ত্যাগ করে, তবে সেই 
সময়ে সেই আনন্দেগ নিকট দেবরাজ ইন্দ্রপদ প্র।প্ডতি ও অত্যন্ত তুচ্ছ 
হইয়৷ থাকে। ভগ্ুবতী অলকানন্দার মঞ্িমা আমার মত এ ক্ষুদ্রজীব 
কি বর্ণন করিতে পারে । 


বরাহু পুরাণের আটচল্লিশ অধ্যায়ে কন্কী দ্বাদশী ব্রতের প্রসঙ্গে 
প্লাজা বিশালের কথ। আছে। এবং অন্যান্থ পুরাণেও আবার অন্ত 
কথা লিখিয়াছেন, ইহার বিষয়ে এরূপ কথ! লিখিত রহিয়াছে-_ 


নর্য্যবংশে বিশাল নামে কোন র|জা ছিলেন। ইনি শ্রদ্ধার 
পরাজিত হইয়া অতি দুঃখে হিমালয়ে গন্ধমা্ধন পর্বতের কোনও 
গুহায় এই বদরী পুরীভে পাকিয়! ঘের তপ্ত! করিতে থাকেন। 
তাহার তপস্যায় সম্ভষ্ট হুইয়। ভগবান নর-নারায়প শবঙ্খ-চক্র-গদ, 
পল্সধারীরূণে আবির্ভূত্ত হইলেন । ভগবান তখন বলিলেন-. হে 
রাজন! আমি তোমার তপসশ্ঠায় অতি সন্ভষট হুইলাম, অতএব যে 
কোন বর তুমি প্রার্গন! করিয়।! নিতে পার। 


৩৬ হিমাত্রি শিখরে 


রাজ] বলিলেন--ভগবান্‌ (আমি ইহ] পূর্বেব জ্ঞানিতে ইচ্ছুক 
আপনারা দুজন কে এবং বর দিবার জন্য শ্রেষ্ঠ দেবত। কে? 
নর-নারায়ণ বলিলেন-_তুমি যাঁর জন্য তপশ্ঠা করিতেছ এবং যাহাকে 
প্রসন্ন করিতে এ ঘোর অরণ্যে আসিয়া তপাস্য করিতেছ, সে অনদি 
জ্যোতিশ্ময় পুরুষ আমিই । রান্সা বলিলেন-- আমি একমাত্র ভগবান 
বিষুঃর আরাধনা! করিতেছি। 


নর-নারায়ণ বলিলেন আমি বিষু, আমি শিব, আমি ক্রঙ্গা, 
আমিই শক্তি এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগে, ভিন্ন ভিন্ন অবতাররূপে আবির্ভাব 
হুইয়] থাকি। 


তখন রাঞ্জ। ভগবানের শ্রীচরণে দগুব প্রণাম করিয়া এবং 
বিধিবৎ পুজ। করিয়া, ভক্তি নম্রভাবে স্ততি আদি করিবার পর 
বলিলেন, ভগঝান্‌- যদি আপনি এ কাঙালের উপরে প্রসন্ন হুইয়৷ 
থাকেন, তবে আমার যে রাজ্য শক্র ছারা হৃত হইয়াছে, তাহা 
পুনঃ আমার প্রাপ্তি হউক্‌। দ্বার! বিধিব পু বজ্জ্ঞাদি করিতে 
পারি ও আপনার উপরে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস লইয়া পরম 
শক্তিতে রাজ্য স্থখভোগ করি । 


ভগবান্‌ বলিলেন--হে রাঞ্জন্‌! তুমি ভুল করিতেছ যে কেহ 
এই পবিভ্র পাবনভীর্ঘে আসেন, সে পুনঃ ফিরিয়া যাইতে পারে না। 
অতএব তুমি রাজ্যের আশ! পরিত্যাগ করিয়া এইখানে তপস্যা কর। 


হিমান্রি শিখরে ৩৭ 


পপ, ৮ এ পি পপ কপ সপ পা সপ পপ পা এ .১০৮৮- 


তাহা হইলে অস্তিমে পরমাগতি লাভ হুইবে। পুনঃ রাজা আহ 
করিয়৷ বলিলেন, ভগবান্‌ আমার এখনও গ্রীল ইচ্ছ। রাজ্য প্রাপ্তির, 
ছে প্রভু প্রথমে এই বরই দিন। ভগবান্‌ ৰলিলেন--আচছা৷ তোমার 
রাঞ্য তোমার পুনঃ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু আমার এই পুরী আজ 
হইতে তোম!রই নামে বিখ্যাজ হইবে। যে কে আমার নামের 
পূর্বেব তোমার নাম লইবে তাহার মহান পুণ্য সঞ্চয় হইবে। তদবধি 
এই পুগীর নাম বিশাল খদরী নামে বিখ্যাত হইল ।॥ সেইজন্য 
বদরীনাথের যাত্রীর! মার্গ চলিবার সময় পরস্পর এক সঙ্গে মিলিয়া 
মিশিয়৷ অতি উচ্চৈ:স্বরে বলিয়। থাকে, বোল্‌ বদরী বিশাললাল কি 
জয়। 


স্কন্দ পুরাণে বিশালপুরীর চারি নামের বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, 
সঙ্যযুগে মুক্তিপ্রদা, ত্রেতায় “যোগলিদ্ধতা” দ্বাপরে বিশাল৷ এবং 
কলিযুগে ব্দরিকা শ্রম । 


কতে মুক্িগ্রদ। প্রোক্ত। ত্রেতায়াং যোগসিদ্ধিদ1। 
বিশাল্য দ্বাপরে প্রোস্তা কলোৌ বদঘিকা শ্রম: ॥ 
(বঙ্গ পু) 


“ষ্ঠ খণ্ড। 


হীজযকুল্লীনান্ধেল্স ন্বিগ্রক্রু 


গত্যং জানমনন্তং নিত্যমনা| কাশং পরমাকাশং, 
গোস্ঠপ্রাঙ্গনরিজন লোল মনায়াসং পরমায়াসম্‌। 


মায়াকল্পসিত নানাকারমনাকারং ভুবনাকারং 
গ্মানাথমনাথং প্রণমত শ্রীবদরীং পরমানন্দম্‌ ॥ 


যেই পরমাত্মা লত্য তিনকালেও অবাধিত, জ্ঞান এবং অনন্ত- 
স্বরূপে আছেন। আবার যেই ভূতাকাশ হইতে পৃথক হইলেও 
পরমচিদাকাশ রূপ অথব! ছিদ্র রহিত এবং নিত্য স্বস্ং প্রকাশ 
স্বরূপ, সেই নিরাকার পরমাত্মা সাকাররূপে প্রকট হুইয়। ব্রজের 
গোশালার প্রাঙ্গনে ও গে! বসের পিছনে পিছনে ছুটিয়। বেড়াইতে 
চঞ্চল ঝালকৃষ্ণ শ্রীশ্যমন্থন্দরকে অতি সুন্দর দেখায়, গুকৃতপক্ষে এই 
প্রভু সংসারে সমস্ত শ্রম রহিচ্চ নিবিবকার ও একুটস্থ হওয়া স্বত্বেও 
অশাদি অবিগ্তার সম্বগ্ধে কর্তৃত্ব ভোকৃতাদি ধন্মের অনুস্ভব 
করিয়া শ্রমযুক্ত, হইয়! যায়। বগ্াপি এই পরমাত্বা! নিগুপ নিরাকার, 
তথাপি অঘটন ঘটন পটিয়সী মায়াশত্তির অন্বন্ধ হইতে বিবিধ 
দিব্যাদিদিব্য অনেক শরীরাদির় আক!র প্রতীত হয় একং সমস্ত 


হিমান্দ্রি শিখরে ৩৪ 


পপ ক সপ সপ সপ সপ সপ স্্পিসসপসপ শপ | পবস চে সা সাল আপ 


চতুর্দশ ভূবনের আকাশ হইতে বিশ্বরূপ--বিরাট হইতে দেখা বায়, 
আবার বিনি পৃথিবী দেবী এবং লঙ্গমীর্দে্ধীর স্বামী, আর আপনি 
স্বয়ং অনাথ ও স্বতন্ত্র, যে প্রভু পরমানন্দ প্রচুর গোবিন্দ ভগবান্‌ 
শ্ীবদরী বিশাল-পরমাত্মাকে হে, জীবগণ! আপনারা সকলে 
শ্রদ্ধ| ভক্তিপূর্ববক কোটি কোটি দণ্ডবশু নমস্কার করুন ! 


শ্রীবদরীনাথের বিগ্রহ এক শালগ্রাম শিলার দ্বার! প্রকট 
হইয়াছেন। এই বিগ্রহের কখন স্থাপন! হইয়াছে, কখন হইতে এই 
মন্দির তৈয়ার করিয়া পুজা- অর্চনাদি হইতেছে, তাহার বিষয়ে 
কোন সঠিক কিছুই প্রমান পাওয়৷ যায় না। আমাদের পুরাণ 
ব্যতীত অন্য কোন প্রমাণ নাই। আমাদের পরম নিধি সংস্কৃতির 
ইতিহাস ও সদাচারের মহান্‌ চাবি ও ধর্মের সর্ববস্থ ধাহ কিছু আছে 
একমাত্র পুরাণই মার । আমাদের পুরাণে এই সব সন, শতাব্দী 
নিয়। গোলমাল করেন নাই, এ বিষয়ে তাহার! সদ! উদাসীন । 
আমাদের পুরাণে কালকে নিতা বলির! মানে, কাল অনাদি, অথণ্ড, 
অব্যক্ত, অসীম, নিত্য এবং শার্বত বলিয়। থাকে। সেইজন্য আমাদের 
এঁ কর্ণ্ম শ্রেষ্ঠ ধত্যার। ভগবানের প্রীতি হয়, এবং এ কথা শ্রেষ্ঠ ষত্বার। 
ভগবানের গুণগান করা হয়। সমস্ত কর্মের একমাজ উদোশ্য 
ভগবছু প্রাঞ্থি। প্রভু প্রেম। যেই কার্য্যগ্থার। সাংসারিক কর্পা হয়, 
তাহা আকার্ধা মনে করিতে হয়। যে বিগ! খাপ ভগব€ প্রাপ্তি 
না হয়-- তাহা অবিষ্ভা আমাদের বত কিছু 8িশ্বের মধ্যে 
দেখ! বা, তা! সমস্ত্রই প্রভুর লীলা খেলা! ভগবান খখম 


8৩ ক্মান্রি শিখরে 


এসএ পিস 


মস জা. গা নস | পরি | পা | পিল সশজী 


অনাদি, অনন্ত, অসীম, তখন তাহার নামরূপ, লীলাধামাদিও 
অনাদি, এরূপভাবে বদরীনীথজীও অনাদি | নর-নারায়ণের লীলাও 
যেই বদরীনাথের বিগ্রহ আমর! বড় শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত পুজা অঙ্চনা 
ও দর্শন করিয়া পরম তৃপ্তি তথ। আনব্দ অনুভব করি, শাহাও 
অনাদ্দি। কখনও পুজা অর্চনায় আচার ব্যবহারে সময়ে সময়ে 
পরিবন্ধন হইতে পারে, কিন্ত্ত তাহা! বলিয়া অবিশ্বাস কারবাব কোন 
কারণ নাই। এই প্রকারের কত যুগ যুগান্তর পধ্যস্ত পরিবর্তন 
হইতেছে, জগৎ স্বয়ং পরিবর্তনশীল, এই সবই তাহার লীল৷ সদা 
সর্ববদ। চলিয়। আদিতেছে। 


পুরণে যেরূপভাবে বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে দেখ যায়, 
প্রথমতঃ বদ্রীবনে ভগবানের কোনও মুত্তি আদ কিছুই ছিলন!, 
প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীহরি আপন স্বরূপে থাকিয়া তপস্যা কবিতেন। 
তাহার এরূপভাবে কঠে।র তপম্যা করিতে দেখিয়া! নারদমুনি তাহাকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ! আপনি স্বয়ং ত্রিলোকের ঈশ্বর, জগতের 
স্থষ্টি, স্থিতি, প্রলয় একপলের মধ্যে করিতে পারেন, অতএব 
মাপনি জগ২পতিপরমেশ্বর হইয়া আপনি কাহার তপশ্য। করিতেছেন? 
নারদ মুপির কথা শুনিয়৷ ভগবান শ্ীহরি হাসিক্ত হ|লিতে বলিলেন, 
ছে নারদ এই জগশ উৎপত্তি প্রকৃতির কারণভূত আমিই, আত্মা 
পরতত্ব, নামি সেই আত্মাধরূপেরই ধ্যান করিতেছি । (কেনন! আবার 
ইন্দ্রিয় দমনের জন্য একান্ত নির্জনে থাক! কর্তীব1) চিত্ত নিরোধই ষেোগ 
চিত্ত শিরোধের জঙ্য ইন্জিয় দমন প্রয়েজন। আর চিত্ত নিরোধ 


ঝি ৯. ৮০৮০৭ ০০৯৬৯ সরস ও পর আসত পা সাল পা শা অজ ৮ তা পে সী পি সত পি 


ছিমাত্রি শিখরে ৪১ 


মস পাপী শপ সী জা শপ সপ সপ পড শপ | লা শী বশর 


হইতে কামন! বাসনার নাশ হয়, বাসন্টর নাশ হইলে যোগী, 
তপস্বীদের ব্রচ্মানন্দ আত্মানন্দ রসের অবিচলভ্তাবে অনুভব হুইয়। 
থকে । সেইজন্য যোগীঝধষিদের সদ| যত্বপূর্ববক নির্জনে থাকিয়া, 
চত্তের নিরোধ করা নিতান্ত আবশ্যক, চিত্ত নিরোধই যোগীর পরম 
পুরুষত্ব । সেইজন্য আমাকে দেখিয়া অজ্জানী জীব সদা নির্জনে 
থাকিয়া যোগ শাধনাদি তপস্যা! করে, তজ্জম্য আমিও তপন্ত। 
করিতেছি । “যদ্‌ যদ! চরঠি শ্রেষ্ঠ স্তত্তদেবে তর জনঃ-_একথা 
শুনিয়। নারদজী মহারাঞ্জ খুব আনন্দিত হইয়া সেইখানেই শ্রীবন্্রী- 
শাথজীর সেবা পূজাদি করিতে থাকেন। এইজন্ক এখনও লোকে 
বলিয়া থাকেন, শ্রীবদ্রীনারায়ণের পুজা ছয়মাস দেবতারা করে, 
অবশিষ্ট ছয় মাস মনুষ্যেরা করে। প্রকৃঙপক্ষে শ্রীবন্ীনারায়ণের 
পুজজারী ব অ্চক নারদ মুনিজী । এই ক্ষেত্রের অন্ত নাম নারদ 
ক্ষেত্র, শ্রী শাগবতে পঞ্চম ক্প্ধে প্রত্যেক ত্বীপের ভিন্ন ভিন্ন 
দেবতা, ভিন্ন ভিন্ন অর্চক, যেমন হুরিবর্ষে নুসিংহ উপাস্য, 
প্রহলাদ অস্চক, শ্রীচন্তীর অস্চক মার্কগু মুনি, কিং পুরুষ খণ্ডে 
শ্রীরামচন্দ্রের উপাস্য হনুম!ন, এই প্রকারের জনুত্বীপে ভগবান 
নর-নারায়ণ উপাশ্য নারদজী তাহার প্রধান উপাসক বা অর্চক। 


এইপ্রকারের' ভারতীয়ের প্রজার সঙ্গে নর-নারারণরপা 
ভগবানের পঞ্চরাত্র বিধিতে উপাসনা করিতেন। পঞ্চরাত্র পু 
পঞ্জতির বিষয় নারদের কি দকমে প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহার 
বিষদভাবে নারঙগ পুরাণে, বরাহু পুরাণে, বিষুঃ ধর্মন্তণ পুরাণে 


ন২ হিমাঞ্দি শিখরে 


তথা অন্যান্য' পুরাণেও বণিত হুইয়াছে। গ্রথমতঃ নারদ মুনি 
পাঁচ রাত্র এইখানে ছিলেন বলিয়া পঞ্চরাত্র বল! হয়। এই 
পঞ্ঝরা[প্রর হাজার শাখা আছে, তবে কোথায়ও দশ বার শাখা 
পাওয়া যায়, অবশিষ্ট অপ্রাপ্য। অধিক বিস্তার ভয়ে এ পঞ্চরাত্রির 
বিষয় বর্ণন কর! হইল ন]। 


সপ্তম খণ্ড। 


গ্রাবভ্ীনাথের বর্তমান বিএ | 


পুরাকৃত যুগন্যাদে৷ সর্ব্বভূত হিতায় 'চ। 
মুক্তিনান্ভগবাং স্তব্রতপো। যোগ সমা শ্রিতঃ ॥ 


ত্রেতাষুগে হি খবি গণৈ বোগাভ্যাসৈক ৩পরঃ 
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে জ্ঞান নিষ্ঠোহি ছুল্ল ভঃ ॥ 


সত্যযুগে ভগবান্‌ মুর্তিমান হইয়া তপশ্য! করিতেন, তেতায় 
যোগভ্যাসী খধিগণের সাক্ষাত দর্শন লাভ হইত। দ্বাপরে জ্ঞাননিষ্ঠ 
মুনিদের ভগবান্‌ দর্শন দুর্লভ প্রায় হইয়াছিল, অর্থাৎ তাহাদেরও দর্শন 
কদাচিত হইত। 


আমি পূর্বেবেও বলিয়াছি, শ্রীবন্্রীনাথ ভগবান আাক্ষাুরূপে এ 
পবিভ্রক্ষেত্রে শিবাস করিতেন । যখন শ্রীকৃষ্ণ ও অভ্ভুনের অবত।র 
গ্রহণ করিব|র জন্য য|ইতেছেন, তখন খধিগণ এবং দেবগণ হাত যোড় 
করিয়। প্রার্থনা করিলে, “হে প্রভূ জগদীশ্বর আপনিই আমাদে? 
একমাত্র অবলম্বন, আপনি যদি এই ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। 
যান, তবে মনুক্যের যেমন প্র।ণহীন হুইলে পড়ির়! থাকে. তত্রশ 
আমাদেরও জেই দশ! হইবে। অতএব একরূপে এই ক্ষেত্রে নিবাস 
করুন, এবং অন্যরূপে জীবের মুক্তির জন্য অবতার গ্রহণ করুন। 


৪৪ হিমাদ্্রি শিখয়ে 


০ শী স্পা াশাশিলি পাশ শি শীতে 


ভগ্রঝান বলিলেন--ছে দেবত| এবং খষগণ, তোমননা সকলে 
আমার একটি কথা শুন, কিছুদিন পরে ভয়ানক কলিষুগ 
আসিতেছে। কলিযুগের প্রাণীগণ ভয়ছ্কর পাপী, ধণ্ম কণ্মহীন, 
অত্যন্ত কলহপ্রিয়, সিপ্যাবাদী, মহান্‌ কামী ও অহঙ্কারী হইবে, 
সেইজন্/ আমি তাহাদের সম্মুখে সাক্ষাত্রূপে থাকিতে পারি না। 
অতএব তোমরা সকলে এক কণ্ধর কর, এইস্থানে নারদশীলার নিন্তে 
অলকানন্দায় আমার এক অতি সুন্দর মনোরম দিব্মুর্তি আছে, 
তোমর! এ স্থান হইতে উঠাইয়৷ স্থাপিত কর। ইহাকে যে কেহই 
দর্শন পুর্ন করিবে, সেই আমারই সাক্ষাত দর্শনের ফললাভ 
কগিবে। 


তখন দেবত1 এবং খধিগণ সকলে মিলিয়া নারদ কুণ্ড হইতে 
সেই দিব্য মু্তি বাহির করিয় স্থাপনা করিলেন। এই মুত্তি শালগ্রাম 
শীলার উপরে খুব শ্ন্দর দিব্য মনোরম ধ্যানমগ্ন চতুভূজ মুগ্তি। 
তখন দেবতা ও খষধিগণ মিলিয়। বিশ্বকম্ম॥কে মন্দির তৈয়ার করিয়া 
দিতে বলিলেন, তখন হইতে দেবধি নারদ হইলেন প্রধান অর্চক £ 
তদবধি দেবতার। ছয় মাস পুঞ্জ। করেন, অবশিষ্ট ছয় মাস মনুস্বের! 
পৃূজ| করিয়া আপন আপন অভি ফল লাভ করিয়। থাকেন, পুরাণে 
বণিত হুইয়াছে__ 


যদদিবে। দর্শনে শ্রদ্ধামগ্ডপত্ত জুরেখ্বরাঃ। 
গৃহীধবং মামকী মুর্তি শৈলী নারদ কুগুগাম্‌॥ 


সপ পপ 


হ্মাঞ্রি শিখরে ৪৫ 


পতল পর রর. ও সপ পপ পপ ০৩০০০ 


ততস্তা গিরিমার্কয্য ব্রন্মধ। হষ্টমানসাঃ। 
নিষ্ষান্ত শৈলীতাং দিবাং মুন্তি নারদ কুগুগাম্‌। 
স্থাপয়ামাস্থ বর্ডচ্য স্বংস্ম ধাময়যুস্তত:। 
বৈশাখে মাসীত্তে দেব! গচ্ছন্তি নিজ মন্দিরম্‌। 
কান্তিকেতু সমাগতা পুনচ্চাং চরস্তি চ। 

তো বৈশাখ মারভা মানবা হিম সংক্ষপা€ ॥ 
লভস্তে দর্শনং পুণা। পাপকম্ম্ম বিবজ্জিভাঃ। 
যল্মাসং দৈবতৈঃ পুজ্য। বন্মাসং মানবৈস্তথ। ॥ 


অন্য এক পুরাণেও লিখিত আছে ব্রঙ্মাদি দেবতা4। প্রথমে 
এই মন্দির নিশ্মাণ করেন, পরে রাজা পুরুখ! মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার 
করেন। ইহাতে প্রমাণ হয় এই মুত্তির পুজা ঘাপরের অন্তে আরম্ত 
হইয়াছে । অনন্তর স্বয়ং শঙ্কর ভগবান্‌ নিজ পুত্র স্কন্ধ মুমিকে 
বলিয়াছিলেন-_-হে পুদ্র ! কলিযুগ আমিলে আম নারদ কুণ্ড হইতে 
ন|রাম়ণের মুস্তিকে সন্ন্যাসী ( শ্শস্করাচার্য। ) রূপে ইহাকে স্থাপনা 
করিব। যাহার দর্শন মাত্রই কলির জীবের, পাপ তাপ ভপ্মীভূত 
হইয়া যাইবে । বেমন জঙ্গলে পশুরাজকে দেখিলে অন্যান্থ ছোট 
ছোট জন্ত পলাইয়! বায়। ইহাতে স্পট সিদ্ধ হয়, তরীবস্রীনারায়ণের 
মুর্তি জগৎ গুরু প্রীশঙ্করাচার্যা ঘারা নারদ কুণ্ড হইতে উঠাইয়া 
স্বপন] কর] হইয়াছে, ভবিষ্যপুরাণ ও ব্রঙ্গাণ্ড পুরাণে স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা কর! হইয়াছে, ভগবান শঙ্করাচা্য শঙ্করের অবতার, এই মুক্তি 
তাহার ছার! স্থাপন! করা হইয়াষ্ট্রে। অন্য ঘারগ|য় উল্লেখ কর! হইয়াছে, 


৮ শিস পা পপ ৯ এ উর 


৪৬ হিমাদ্রি শিখরে 
যখন দেখিলেন অন্থরেরাও যন্ত্র, পুজাদি করিতেছে, তাহাদের 
যড্তাদি কর্ন হইতে নিরৃত্তি করিবার জন্য ভগবান বিষুট বৌছ্ের 
অবতার ধারণ করেন। কারণ বিষুই একমাত্র যজ্জ-স্থবরূপ, এইজন্য 
বিষু পূজার খণ্ডন কর! হয়, বৌছ্ের বিষু পৃজাদি সব বন্ধ করিয়া 
দিল, কিন্তু বদ্রীনাথের ধ্যান মুত্তিকে সকলে অনুমান করিয়। বলিল-_ 
এই মুক্তি বুদ্ধ ভগবানের, সেইজন্য সকলে বুদ্ধমুন্তি মনে করিয়া পুজা 
করিতে থাকে । যখন ভগবান শঙ্করাচাধ্য বৌদ্ধদের পরাস্ত করেন, 
তখন সক্‌, হুন, বৌদ্ধ অর্থাত যাহারা বৌদ্ধধন্মাবলম্বী সকলে 
তিব্বতের দিকে পলাইয়! যায়, যাইবার সময় এই মুন্তিকে অলকানন্দায় 
নরদ কুণ্ডে ফেলিয়! দিয়া যায়, ভগবান শঙ্করাচার্য আসিয়। 
দেখিলেন, মন্দিরে কোন মুত্তি আদি কিছুই নাই। তখন তিনি 
অন্তর দৃষ্টিতে দেখিলেন, মুত্তি নারদ কুণ্ডে পড়িয়৷ রহিয়াছে। 
তত্পশ্চাৎ তিনি ন।রদকুণ্ড হইতে সেই মুত্তি মন্দিরে স্থাপনা 
করিলেন । বৌদ্ধের৷ অলকানন্দায় ফেলিয়া দিবার সময়ে মুত্তিখানির 
কিয়দংশ খণ্ডিত হইয়াছিল, অগ্ঠ/বধি বদ্রীনারায়ণের মুন্তি খণ্ডিত 
অবস্থাই অছেন। ্‌ 


আবার কোন কোন লোকে বলিয়া থাকেন, প্রথমে শ্রীবদ্রী- 
শারায়ণেন মুন্তি তপ্ত কুণ্ডেগ নিকট গরূড় শীলার নিন্ে ছিল, ভগবান্‌ 
পুর্জা রাম।নুঞঙ্জচার্ধ্য এই মুন্তি সেই স্থান হইতে উঠাইয়া প্রতিষ্ঠা 
করেন । পুর্বেব এই মন্দিরের পুঞ্জারী রামানুজ সম্প্রদায়ের লে!কে 
করিত, বর্তমান যে মন্দির তাহা স্বামী বরদ রাজাচার্য গটবাল 


হিমাদ্রি শিখরে ৪৭ 


পপ পারসন | চল সিএ, পিএ এ স্পা পাশ দি শট পপ স্প্্্ 


নরেশকে উপদেশ দিয়া চৌদ্দ বিংশতাববীতে নির্মাণ করান, এই 
পক্ষেরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বের শ্রীলন্প্রদায় এবং রামানুজ 
সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবের। সেবা পুঞ্াদি করিত, বর্তমানে তাহারা সকলে 
গৃহস্য হইয়া গিয়াছে । দেব প্রয়াগে যে রঘুনাথেব মন্দির আছে 
তাহাতে অতি প্রাচীণ শীলা লেখ! «দেখ! যায়, মন্দির স্বামী বরদ 
রাজাচাধ্যের প্রেরণায় নিম্মাণ করা হয়, এরূপভাবে অনেক প্রমাণ 
পাওয়৷ যায়। যাহা হউক আমি পৌরাণিক, প্রাণে যাহ! পাওয়া 
বায় তাহ।ই গ্রণ কবিব। ভগবান্‌ রামানুর্জাচাধ্য লক্ষণের অবতার 
বলয়। থাকেন। শঙ্করাবতার পুজ্যপা ভগবান শঙ্কর।চাধ্যের বিষয় 
পুরাণে স্পষ্টভাবে লিখিত রহিয়াছে, যঁতিরূপে শঙ্কর শ্রীবন্্রী- 
শ|খায়ণের মুর্তি নারদ কুগুড হইতে উঠাইয়! স্মাপনা করিয়াছেন 
গড়বালের এ্রতি ঘরে ঘরে মন্দিরে মন্দিগে শঙ্করাচায্যের মুণ্তিকে 
অতি শ্রদ্ধার সহিত পুজা করিয়া! থাকেন। বন্ত্রীনাথের এই কথ! 
নধিববাদ প্রমাণ এই, যেখানে আর্দি কেদারের মন্দির তাহারই 
সম্মুখে শ্রীশঙ্করাচাধ্যের অতি প্রাচীন মন্দির বিএমন। এখনও 
শঙ্কর[চার্য্যের গদ্দির ভেট ভিন্নভাবে নিয়া থাকে । মান্দরের মধ্যেও 
শঙ্করাচাধ্যের গদি আছে । এই সব কারণে প্রমাণ হয়, মুত্তির 
স্থাপনা তথ মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার ভগবান শঙ্করাচার্য্ের ঘার। হুহইয়া 
অস্ভাবধি পৃজিত হইতেছে । 

নারায়ণেগ উপাসন! হিন্দু মাত্রই করা কর্তব্য । দক্ষিণ প্রান্তের 
্রাহ্মাণ মাত্রই নামের পূর্বের স্বামী লিখিয়৷ থাকে। ইহা মাপ্রাজের 
প্রথা, কন্যা কুমারীর নিকট কেরল গ্রান্তে নমুদ্্রী ব্রাহ্মণের বিশেষ 
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করিয়! স্বামী বলিয়৷ থাকে । আমাদের হিন্দুধশ্মের রক্ষক ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ধ্য এই নম্বত্রী ব্রাহ্মণ কুলোস্তব। শঙ্কর সন্যাস গ্রহণ 
করিবার সময়ে মাতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তোমার অন্তিম 
সংস্কার আমি স্বয়ং আসিয়া করিব। মাতার যখন অন্তিম সময় 
উপস্থিত হয়, ৩তখন শঙ্কর স্বয়ং উপাস্থত হুইয়াও সংস্কার করিতে কোন 
লোকের সাহায্য লাভ করেন নাই। অর্থলোভী স্বজাতীয় ব্রাহ্ধণের। 
ধণ্মবিরুদ্ধ কাধ্য মনে করিয়!, সকলে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া ষায়। 
শঙ্কর তখন কেন উপায় ন৷ দেখিয়া, মাতার অন্তিম সংস্কার ঘরের 
মধ্যে সমাধা করিলেন । তখন হইতে নম্ুত্রী ব্রাহ্মণের মৃত শরীর 
শ্মশানে দাহকাধ্য হয় না। খবরে এক কামর! পৃথক রাখা খয়, 
ইঞ্ছাকে পিতৃমন্দির বলিয়৷ থাকে । শ্রাদ্ধ আদি যাবতীয় কর্ম সেই 
ঘরের মধ্যে কর। হয়। তৎপর শঙ্কর স্বামী আকাশ মার্গে বন্দ্রীনাথে 
আসিয়া ভগবানেগ সেবা, পুূজাদি কাধ্যের জন্য এই নন্মুদ্রী ব্রাহ্মণের 
হাতে অর্পণ করেন। হাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হয়, শ্রীবদ্রীনারায়ণের 
প্রতিষ্ঠা জগৎগুরু শ্রীপহ্করাচাধ্যের দ্বার। হয়, বন্তমান সভ্য জগতে 
আমাদের প্রাচীন হিন্দুর মত যাবতীয় নিয়ম নিষ্ঠা, আচার, বিচার, 
ক্রির। কশ্মা অগ্ঠাবধি দক্ষিণার্থে ধেখা যায়।, কেরল 1ঞ্লায় বহু 
নন্ভুত্রী ব্রাহ্মণের বাস, আমি স্বয়ং এই কেরল জিলা একমান বাস 
করিয়াছিলাম । অনেক ননুদ্রী ব্রাহ্মণের মুখে শুনিয়াছি, তাহাদের 
অনেক আত্মীয় আদি বদ্রীনাথে স্থায়ীস্ভ।বে বাস করিতেছে । এইসব 
কারণে প্রমাণ হয়, ইউবদীনরায়ণের পুনঃ প্রতিষ্ঠ। ভগবান পুজ্য 
জীশঙ্করাচার্নোর তাগাই হহয়। পুজিত হইতেছে। 


অষ্টম খণ্ড।, 


পঞ্চ পাওঙব-_ তথা গ্রাবজীনাথ | 


ব্রলোক্য নিন্দণকরং জনিত্রং, 
দ্েবাস্থরাণমথ নাগরক্ষসাম্‌। 

নরাধিপানাং বিদ্ুষাং প্রধান- 
মিজ্দানুজং তং শরণপ্রপতন্ভে । 


€ ভাগঃ ) 


আমাদের পুরাণের মধ্যে শ্রীমন্তাগবত তথা মহাভারত হিন্দু 
মাত্রেই বড় শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ, মনন আদি করিয়! থাকেন। 
মহাভারতের কথা আমি শিশু অবস্থায় ঠাকুরমাতার নিকট গুনিয়া- 
ছিলাম। এই মহাভারতের তথ। শ্রীমন্তাগবতের প্রায় স্থানে শ্যানে 
জ্ীবন্ত্রীনাথের বর্ণনা! দেখ! যায়। উত্তরাখণ্ডের ঘরে ঘরে পঞ্চপাণ্ুবদের 
উপরে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ধেখা যায়। আ্রীবভ্রীন/রায়ণের নিকটে 
পাগুকেশ্বর মহার!জ পাণ্ুর রাজধানী ছিল। এইখানে পঞ্চপাগ্ডবের 
জন্ম হুইয়াছিল। দুষ্টমতি ছুর্যোধন যখন পাগুবদের মারিবার জগ্য 
লাক্ষ! গুহে পাঠাইয়াছিলেন, সে সময়ে তাহারা পলাইয়া এদিকে 
চলিয়া আমেন। পুনঃ বখন অজ্ঞাত বনবাস হয়, তখনও পলাইয়া 
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এই উত্তরাথণ্ডে চলিয়া আসেন । আবার যখন রা হইক়্! হস্তিনার 
সিংহাসনে আরুঢ় হইলেন: তখন অশ্বমেধ যন্ভ্ত করিবার জন্য ধনের 
আবশ্মুকতা৷ হয়, তখন ভগবানের আন্ঞায় মরুত্ডের যজ্বের অবশিষ্ট 
স্বর্ণ লইয়। যাইবার জন্য উত্তরাখণগ্ডে আসেন । এবং বু স্বর্ণ নিয়! 
গির! পরে য্ক করেন। অন্তে, রাঞ্যাদ্দি পরিত্যাগ করিয়া, যখন 
মহ প্রস্থানের জন্য এই পুন্যতৃমি উত্তরাখগ্ডের কোলে আশ্রয় নিয়া 
পরম শান্তিময় বৈকুণ্টধামে চলিয়া গেলেন। অর্থ বদ্রীনাথে যাইয়া 
পুনঃ ফিরিয়া আর আসেন নাই। বদ্দ্রীনাথের পাগুবদের জন্মভামি 
ক্রীড়াভূমি, "তথা তপোডভূমি। এইখানেই অজ্ভুন তপন্যা করিয়া, 
শ্বশরীরে স্বর্গে যাইয়া অন্ত্র্তান লাভ করেন। এইখানেই কিরাত 
অঞজ্ভুনের যুদ্ধ হয়, অন্ত সময়ে ও এই পর্বতে আলিয়া আপন নম্খগ 
শরীরকে হিমালয়ের ছিমের মধ্যে একীভূত করিয়া শ্রীবৈকুষ্টধামে 
চলিয়া গেলেন। মহাভারতের প্রায় স্থানে স্থানে বদ্রীনাথের বিষয় 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হইয়া আছে। মহাভারতের বন পর্বরবের 
অন্তর্গত তীর্থ যাত্র। পর্বের শ্রীবদরীপুরীর মাঞাত্ক্যের বর্ণন করিতে 
এইরূপভভাবে বল! হইয়াঁছে--্ামন্ারায়ণের পরম শান্তিময় আশ্রম 
বথার উঞ্ণগলগ। তথ হিমগজগ। এবং দেবতা, বক্ষ, গন্ধর্ব, খষি, মুনি 
আদ সদ এই পবিত্র আশ্রমে থাকিয়া অহুরহ* পন্য! করেন। এই 
স্বাণের ক্ষেত্র পরম পবিত্র; অতএব হে রাজন্‌্! তুমি মনে কোন 
প্রকারের সংশয় ন৷ করিয়া সেই পবিত্র বদ্্রীধামে গমন কর। 


হুরিবংশ মহাভারতের একভাগে ৭৬ অধ্যায় গইতে ৮৮ অধ্যায় 


সপ ৭ পাপী পদ এ পপ শীপিসদ পি ক আশ আস সপ শা শা পপ শপ পপ পপ 


হিমাদ্দ্রি শিখরে ৫১ 


পপ পপ ৫. পবা সস রত 


পর্যন্ত অতি বিস্তারভাবে ঘণ্টাকণের কথা আমি পূর্বব অধ্যায়ে বর্ণন 
করিয়াছি। পাগুবের! এই প্রান্তে দেবতার মত পৃজিত হুইয়। থাকে। 
পাগুবদের সম্বন্ধে লীল! পচন! করিয়। তথা গান গাহিয়া নৃত্য করিয়া 
থাকে। ইহাদের নামে বড় স্ন্দর নৃত্য হইয়া থাকে। এই নৃত্যের 
নাম পাগুব নৃত্য বলে। গড়বালের»জিলায় এই পাগুব নৃত্য খুবই 
প্রাসিদ্ধ। এই প্রকারের নৃত্য আমি তিববতে ও ভূটানে দেখিয়া- 
ছিলাম । তাহাদের ভাষা জ্ঞান না থাকাতে কিছুই বুঝিতাম ন|। 
স্ত্রী পুরুষ এক সঙ্গে হাত ধগ্াধরি কাঁরয়া অতি মণোরম নৃতা করিয়া 
থাকে । ইঞাদের নৃত্য সত্যই .দেখিবার মতন। অন্যদিকে নেশায় 
ভরপুর । এই পর্বতের অঞ্চলে শীত অধিক হওয়াতে ইহার! মাংস 
এবং ঠ্দ বিশেষ করিয়। সেবন করে। পাগুবদের স্মৃতির জন্য অনেক 
গ্রাম, শীলা, ননী, পর্ববত, ঝরণ। আদ প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ অনেক স্থান 
আছে। পাগুবের মধ্যে ভীমেরই অধিক প্রসিদ্ধ দেখ যায়। 
সম্ভবতঃ ইহার কারণ, ভীমের সঙ্গে হ্রিম্বা নামক রাক্ষমীর এইখানেই 
বোধ হয় বিবাহ হুইয়াছিল। রাক্ষসদের এইখানেই একমাআ বিহার 
ভূমি ছিল। ঘটোশুকচের বংশের লোকে আজও বলিয়। থাকে, 
আমরা ভীমকে পরম পিতা মনে করিয় পধচয় দিয়া থাকি। এইচ) 
এইখানে তিনি সর্ববাম্পী হুইয়৷ রহিয়ছেন। গন্ধমাদন পর্বতের 
উপরে স্বর্গারেছণের সময়ে দ্রৌপদী শ্রান্ত হইয়া! পড়িলে, তখন ভা 
আপন পুর ঘটে।ৎকচকে স্মরণ করাতে ঘটোত্কচ অনেক রাক্ষসদি 
সঙ্গে লইয়া! আজেন, ভীম তখন আভ্ঞ|। দিলেন, ভ্রৌপদীক্ে পীঠের 
উপরে করিয়! লইয়া চলিতে। অস্ভাবধিও এই অঞ্চলের অধিকাংশ 
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লোককে দেখিলে মনে হয় সতা সত্যই ইহার! ঘটোত্কচের বংশধর | 
বদ্্রীনাথের যাত্রীদের যখন পীঠের উপর করিয়া নিয়া যায় ও আসে, 
তখন মনে হয় ইহার সাক্ষাৎ রাক্ষসের দল বলিয়া প্রতীত হয়। 
এই প্রকারের মহ।ভ।রঙের নানাস্থানে বদ্্রীন/রায়ণের তথ! গন্ধমাদন 
পর্ববতের বিষয়ে উল্লেখ কর! হইয়'ছে। জগত্গুরু পু শঙ্করাচাধ্যের 
পূর্বেব 'এই প্রদেশে একমার অন্থরেরাই বাস করিত, নমস্ত গড়বালের 
মধ্যে ইহাদের আধিপতা ছিল। ইহার! অ্বত্যন্ত মদ মাংসাদি সেবন 
করিত, সেইন্য পুজ্য শঙ্করাচাধ) শ্রীবন্রীন।রায়ণের প্রতিষ্ঠা করিয়া 
সেবা পুজার জন্য বিশুদ্ধ বোদক ব্রা্গণকে দাক্ষিণাত্য হইতে 
আনাইয়। পুজাদি করাইতে থ।কেন। 


হিন্দুমাত্রেই আহ্বন আমরাও সেই মহাপুরুষের পু্্পাদ 
শ্রীশঙ্করাচাখ্য মহারাজকে দগুবতড গণ।ম করিয়া ভগবানের নগর 
নরায়ণের উত্ুপত্তির কথ। নবম খণ্ডে আরম্ত করি। 


শঙ্করং শঙ্করাচার্যা কেশবং বদরায়ণম্‌। 
ুত্রভাব্যকতৌ বন্দে ভগবস্তো পুনঃ পুনঃ ॥ 


নবম খণ্ড । 


তগবান্‌ নর-নারায়ণ | 


ধর্মন্য দক্ষ দুহিতর্যজ্ঞনিষ্ট মূর্ত, 

নারায়ণো নর খাবি প্রবরঃ প্রশান্তঃ। 
নৈফর্ম লক্ষণ মুবাচ চ চার কশ্ব, 

যোহগ্াপি চাস্ত খবিবর্ধা নিষেবিভাং্রিঃ ॥ 


এই হিমালয় ভারতের শিরোমুকুট, এবং সমস্ত পর্বতের পতি 
বলিয়৷ তার গিরিরাজ নাম ধারণ কিয়! উচ্চ শিরে অনাদিকাল 
হইতে দগ্ায়মান রহিয়াছেন। তাহার উত্তর শিখরের প্রানে 
বদরীকা শ্রম বা বদরী বন, যাহ! অভ্ঞানরূপী চণ্্ন চক্ষুতে দেখ! ধায় 
না। পূর্বেব এইখানে একটা বদরী বৃক্ষ ছিল, যেমন প্রায়াগে অক্ষয় 
বটের বৃক্ষ অ।ছে, সের এই বদরীবৃক্ষে শ্রীলন্গমীমাতার নিবাস স্থান, 
এইজন্য লক্ষমীপতি ভগবানের অতি প্রিয়, তাহারই অঙি সুখগ্রুদ 
ডায়ায় ভগবান্‌ খষিদেবতার সঙ্গে সদ! তপন্ঠায় রত থাকেন। এই 
বদর বৃক্ষ হওয়াতে ইথার নাম ধদরী ক্ষেত্র খলা হয়। ভগবান 
নর-নারায়ণাশ্রম ও এই পবিত্র স্থানকে রলা হয়। 


৫৪ হ্িমান্দ্রি শিখরে 


সপ শা 7 শশী তি ও জজ আত ও সস সপ্ীল শি শা ৮৯ পশি শির পপ ৯ শর পিপি নদ পপ | সপ্ত শপ পপ পা পপ চা 


স্ষ্টির আদিতে ভগবান ব্রহ্মার দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন 
করেন, তাহাদের নাম--মরিচি, অত্র, অঙ্গিরা, পুলস্তা, পুল, 
ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ট, দক্ষ এবং নারদ ইহাদের দ্বারাই সমস্ত স্যষ্টি 
উতপন্তি হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত ব্রহ্মার অন্ত পুত্রও হইয়াছিল । 
যেমন দক্ষিণ স্তন হইতে ধণ্ম, পৃষ্ঠ ভাগ €ইতে অধণ্মের, এই 
অধশ্মের বংশ জনেক বড়, তাহার স্ভ্রার নাম মৃষ! ( মধ্য! ) তাহ!র 
হুই পুর দত্ত ও মায়া৷। ইহাদের পুত্র লোভ এবং নিকুৃতি ( শঠত। ) 
পুনঃ তাহাদের ছুই পুত্র ক্রোধ ও হিংসা । ক্রোধ, হিংসার পুত 
কলিও দুর্তক্তি, আবার ঙাহানেপ পুত্র ৬য় ও মৃত্যু । ভয়, মৃত্যু 
হইতে যাঙনার (ছুঃখ) উৎপন্তি হয়, যান] হইতে শরক হুইয়াছে। 
এই সব অধশ্মের বংশাবলী। হুঞ্জনং প্রথমং বন্দে সর্জজনং 
তদনন্তরম। এখন ধন্মের বংশাবলী শুনুন-ব্রন্মার পুত্র দক্ষ 
প্রজাপতির বিবাহ মনু পুপ্রী প্রন্থুতির সঙ্গে হইয়াছিল। প্রসু'তির 
গর্ভে দক্ষ প্রজাপতির ১৬ কন্থার উৎপত্তি হয়। ১৩ কন্যা ধর্মের 
সঙ্গে বিবাহ হয় । এক কন্যা অগ্রিকে দেওয়। হয়। এক পিতৃগণকে 
দেওয়া হয়, অবশিষ্ট এক কন্যা ভগবান শিবকে দিয়াছিলেন, 
যাহার নাম সতী দেবী । এখন ধন্মের সঙ্গে যাহাদের বিবাহ হয়, 
তাদের নাম-_ শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্ি, পুতি, ক্রিয়া, উন্নতি, 
বুদ্ধি, মেধা, হ্ী এবং মুস্তি। ধশ্মের যত পত্বি সকলে পুত্রবতী 
ছিলেন। সকলের এক এক পুত্র রত্ব ঘইয়াছে। যেমন শ্রদ্ধ! হইতে 
সুখ, তুষ্টি হইতে মোদ, পুণ্টি হইতে অহঙ্কার, ক্রিয়া হইতে যোগ, 
উন্নাত হইতে দর্প, বুদ্ধি হইতে অর্থ, মেধ! হুইতে স্মৃতি, ভিক্ষা 


হিমান্দ্রি শিখরে ৫৫ 


এপ্স পার ৮৯ সস ৯৯. সস. লা সপ 


হইতে ক্ষেম, হ্রী ( লভ্জ! ) হইতে প্রশ্রয় (বিনয় ) এবং সকলের 
ছোট মুদ্তি দেবী হইতে ভগবান নর-নাধায়ণের উতুপত্তি হয়। 
নর-নারায়ণ খুবই মাতৃভক্ত ছিলেন। মাতার সেবাঙ্গি অতি যত 
সঞ্ছিত করিতেন । মাতা একদিন সন্তুষ্ট হইয়া পত্রদের বর নিতে 
বলিলেন । তখন পুত্র বলিল, মাত) যদি আপনি আমাদের উপরে 
প্রসম হুইয়। থাকেন, তবে আমাদের এই বর দান করুন, আমাদের 
মন যেন সদ। সর্ববদ! তপশ্যায় রত থাকে । আমাদের সংসার ধর্ম 
করিতে ইচ্ছ! নাই। এমন কোন মাস্তা আপন প্রাণ মম ছেলেদের 
বনবামী হইতে বলিবে। কিন্ত মুর্তি মাত! পূর্বেবে বচন গিয়াছে, 
তোমাদের যাহা অভিরুচি বর প্রার্থনা করিয়া নিতে, এখন কি করিয়া 
মিথ্যা বলেন। অত; তিনি আপন চক্ষের তারা, তথা পরম 
আজ্জ।কারী অতি প্রিয় ছুই পুত্রকে আঙ্। দিয়া দিলেন তখন 
দুই স্তাই মিলিয়া পরম পবিত্র বদরীকাশ্রমে যাইয়া! ঘোর তপশ্যা 
করিতে লাগিলেন । | 


ভথম অর পরে নারায়ণ । 


ভগবান নর-নারায়ণ বছুদিন যাব পবিত্র বদরীকা শ্রমে তপশ্থা] 
করিতে থাকেন, পরে তীর্থবাত্রা উপলক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে 
নৈমিষারণ্য আলিয়৷ উপস্থিত হছুইলেন। তথায় ভক্তবর প্রহলাদের 
সঙ্গে বদিন যাবৎ ঘোর যুদ্ধ করিতে থাকেন, ভক্ত প্রহলাদ অনেক 


৫8৬ হিমাদ্রি শিখরে 
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যুদ্ধের পরও যখন নর-নারায়ণের সঙ্গে কিছুতেই যুদ্ধ জ্রয় করিতে 
পারিতেছেন না, তখন শনি নৃসিংহ ভগবানের ধ্যান করিলেন। 
নৃসিংহ ভগবান তাহাকে দর্শন দিয়া বণিলেন- ছে বশুস, আমি ও 
এই দুই মুক্তি অভিন্ন । এই সব কথ! বড় স্রন্দর এবং রোচকভাবে 
পরে বণিত হুইয়াছে। হে বস আমিই নর-নারায়ণ রূপে 
অবতার ধারণ করিয়াছি । অতএব ভুমি এই দুই মুর্তিকে পরাজিত 
করিতে পারিবে শা। কাগণ ভগবান্‌ নৃসিংহু প্রহলাদকে পুর্বেব বর. 
দিয়াছিলেন, তুমি অঞ্জেয় ও অমর ছুইবে। ইঙ্থাপ পর ছুই ভাই 
অবন্তিকায় ( উজ্জয়ন ) তপস্যা! করিতে দেখিয়া ভগবান নারায়ণ 
প্রসন্ন হইয়া তাহাদের বর লইবাপ জন্য বলিলেন। নর বলিলেণ 
আপনি যদ আমাদের উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন তবে আমাদের এই 
মহান বর | 


তখন ভগবান বৈকুণটপতি শ্রীমক্সরায়ণ বলিলেন-_ আমি 
তোমাদের উপরে এত অধিক প্রসন্ন হইয়ছি, আজ হইতে আমার 
নামের পূর্বের তোমার নাম প্রাসন্ধ হইবে। সেইজন্য যেইখানে ছুই 
ভাইয়ের নাম নিয়া থাকে, পুবে নর, পরে নারায়ণ, কেহই নারায়ণ নর 
ধলে না। এইটা নারায়ণের বর । পুনঃ নর অন্য এক বর প্রার্থন! 
করিলেন। যদি আপনি আমার উপরে প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে 
আপনি আমার সারথী হইয়া আমার সঙ্গে থাকেন। এই কথা 
গুনিয়। শ্রীমন্নার।য়ণ হাসিয়। উঠিলেন" এবং বলিলেন--তুমি ভাবের 
বশীভূত হইয়া এহ প্রকারের বর প্রার্থনা করিতেছ, আচ্ছ৷ এই জন্মে 


ছিমাঞ্র শিখরে ৫৭ 
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তোমার সেই আশা! পূর্ণ হইবে না। ইহার পরে, অর্থাত ছ্বাপর যুগে 
তোমার এই আশা পুর্ণ করিব। সেইজন্য ঘাপরে নর অঞ্জন 
ইইলেন, নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণরূপে অবচার ধারণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য 
মহাভারতের যুদ্ধ অজ্নের রথের সারথিত্ব করিয়া ভক্তের মহিমা 
প্রচার করেন এবং নগের বর দানেনু ইচ্ছ। পূর্ণ করেন । 


মৃহামুনি মার্কগেয়কে নর-নারায়ণের বর দান । 


পল্মাকরং দিনং করয়োবিকচী করোতি। 
চক্রে! বিকাসয়তি ক্লৈরব চক্রবালম্‌ ॥ 
নাভাথিভো জলধরোহপি জলং দদাতি। 
সন্তঃ স্বয়ং পরহিতেষু কৃতাতি যোগ! ॥ 
( শুত্হরি ) 


দীর্ঘজাবি মহা মুণি মার্কগেয়জীর প্রথমে বিধাতায় কেণল মাত্র 
১৭ বশুসর পরমাধু লিখিয়াছিলেন। কিন্তু মন! তপন্থী, মার্কগ্ডেয় মুন 
মহ। মৃত্যুঞ্জয় শিবকে আরাধনা করিয়। ১৯ ৰসর হইতে ১৪ কল্প 
পধান্ত করিয়া(ছলেন। মহামুনি মার্কগেয়জী মগাগাজ আখাগ ভগবান 
নএ-নারায়ণেরও প্রধান ভক্ত ছিলেন ! তার আশ্রম গঙ্গোত্রীর 
রাস্তায় পাওয়া যায় । পুষ্পগুদ্র। নদীর তারে পরম রমণীয় স্থানে 
আশ্রম প্রতিষ্ঠ। কারয়! ৬গব।ণ নর-নারায়ণের বদন ধাবৎ তপন্ঠা 
করেন। মঞাযুনির এইরূপভাবে ঘোর তপন্া। করিতে দেখিয়া 
ভগবান নর-নারায়ণ তাহার দেই পবিত্র ও পরম রমণীয় আশ্রমে 
যঃইয়। উপস্থিত হুইয়া দেখিলেন মহামুর্ন ঘোর তপশ্যায় নিমগ্ন হুইয়! 
রহিয়াছেন। তিনি যেন আর ইহ জগতে নাই, একেবারেই 
নিবিবকল্প সমাধি অবস্থায় বসিয়া আছেন । ভগবান নর-নারায়ণ 
তখন মুনির মন্তকে হস্ত দিয়! চৈতন্য ল্শার করিবার পর চক্ষু খুলিয়। 


হিমাদ্রি শিখরে ৫৯ 
দেখিলেন, তাহার চীর আরাধ্য দেবতা ভগবান নর-নারায়ণ সাক্ষাৎ 
রূপে সম্মুখে দাড়াইয়া আছেন, তৎপর মহধষি আপন বিভুরূপী 
ভগবান নর-নারায়ণের হ্ীপাদ যুগলে ভক্তি নম্রচিজে দগুব প্রণাম 
করলেন-__ 


সাষ্টাঙ্গ প্রণতি কুর্ধ।দ্‌ দৃষ্টী নারায়ণং বিভুম্‌ 
উত্থায়োখায় হর্ষেন দণ্ডবগ প্রণমেম্মুনঃ ॥ 


বিভূ নারায়ণকে মুক্তিনাতা সর্ববাশ্রয় পরমেশ্বরকে দর্শন করতঃ 
সাষ্টাজ প্রণতি করিবে। সহর্ষে পুনঃ পুনঃ গাত্রোরান পুর্ববক 
মুত্মুুঃ দণ্ডবশ্ প্রণাম করিবে। কেননা গ্রণিপাত উত্তম হন 
স্বরূপ। বন্দনা! পরম পাবন, প্রেমান্বিত নমস্কারই সর্ববদ। শ্রী 
শ্রীতিপ্রদ। পরে গন্ধ, পুষ্প, পাস্ভ, অর্থাদি দিয়া মি বিধিবৎ 
অর্চন। করিলেন । ভগবান নর-নারায়ণ প্রসন্ন হইয়া যেকোন বখগ 
নিতে বলিলেন। 

মুশি বলিলেন--ে প্রভূ, বদি আপনার! আমার উপরে প্রসন্ন 
হইয়া থ।কেন, তবে আমার ইচ্ছা! আপন নিজ মাযা দর্শন করান। 
ভগবান নরন্নারায়ণ তখন মুনিকে অনন্ত কল্পের অনন্ত স্ত্িন মায়া 
দর্শন করাইলেন, জগত্*্রচন! তাহার এক পলের মধ্যে হুইয়! গেল। 
মুনি যেন অনন্ত আকাশে অনন্ত তারাবলীরূপে পরিভ্রমণ করিতেছেন ৭ 
মার্কগের মুনি বিভূর এরূপ আশ্চধ্যজনক সৃষ্টি রচন1 দেখিয়! তগ্ময় 
হুইয়া! গেলেন। তশুপর ভগবানের স্তুতি আদি করিবার পর নর 
নারায়ণ মুনিকে অন্য কোন বর নিতে বলিলেন। 


৬০ ছিমাস্রি শিখরে 


মুনি বলিলেন হে গ্রাভু, অন্য কোন বরের বামনা আমার নাই। 
কেবল মাত্র আপনার চরণ যুগলে অচল অটল ভক্তি বিশ্বাস হয়। 
তথাস্ত্, বলিয়! ভগবান্‌ নর-নারায়ণ সেখান হইতে অস্তধ্ান হইয়া 
গেলেন। আম্ন, আমাদের মত ছুীনবীর্যা কলির জীবেও এই 
প্রার্থন ভগবান নর-নারায়ণাধিপঞ্জির শ্রীচরণ কমলে যুগলে অচল 
অটল ভক্তি বিশ্বাসের জন্য প্রার্থনা] করি, এবং যেইরূপ মহামুনি 
মার্কগেয় খধিকে দর্শন দিয়া ভক্ত বাসন। পুর্ণ করেন । অন্তে 
তাহার সেই রূপের ধ্যান করিতে কারতে দ্বিতীয় অধা।য়ে আরোহণ 
কর। 
ভৌ-শুরু কৃঝো নব কুঞ্জ লৌচনৌ, 
চতুরভূজে। রৌখ বন্ধলাম্বরৌ । 
পৰিজ্ঞ পাণী উপবীতকং জিব 
কমণ্ডনুং দণ্ডম্বজং চ বৈনবম্‌ ॥ 
পল্লাক্ষ মাল! স্বৃত জন্তমার্জিনং। 
বেদং চ সাক্ষাণ্ড তপ এব বসি ॥ 
'ভপৎ ত্বদ্ধিদূ বর্ণ পিশজ রোচিব! 
প্রাংশূ দধানৌ বিবুধর্ষ মাচ্ছচি তৌ। 


+নামিষারনে; প্রজ্লাদর সঙ্গে যু 


হরিকফং নরং চৈবং তখ। নারায়ণং নপ। 
যোগ্াভ্যাস রতো! নিত্যং হবিঃ কাকে বভুবহ ॥ 


নরনারায়নৌ চৈব চ রেতুস্তপউন্তমম্‌। 


প্রালেয়াজ্রিং সমাগত্য ভীর্থে বদরীকা শ্রমে ॥ 
( দেবী ভাঃ ৪স্ক ১২১৩) 


পাঠক ! পুণ্যতূমি নৈমিষারণ্যের কথ! বোধ হয় শুনিয়াছেন, 
এই ক্ষেত্রকে বড়ই প্রনীত বলিয়! বর্ণন করিয়াছেন। অনেক বড় 
বড় খুবি, মুনি এ পরম পাবন তীথে থাকিয়া তপশ্চধা! করিয়। 
থ।কেন। ভগবান নর-নারায়ণও এই অরণ্যকে মনোনীত করিলেন, 
তনুর! প্ুণ্যবতী লরশ্বতীর টে এক বুহত বৃক্ষের শীতল ছায়ার বসিরা 
তপস্যা করিতে থাকেন। ইহারা দুইজনেই স্ভগবান বিষুটর অংশা- 
বতার, সেইজন্য স্বাভাবিকেই তাহার! ধনুর্ববাণ ধারণ করিয়া থাকেন। 
তপস্যায় ব্সিবার পূর্বে শান্স্রাদি একস্থানে রাখিয়া এবং আপন লম্বা 
লম্ব। জটা মাথায় বাঁধিয়া ঘোয় তপশ্ঠায় মগ্ন গুইয়। গেলেন। 


একদিন মহা!মুনি ড্যবণ মহধি নপ্মাদা নদীতে জান করিতেছিলেন, 
এমন লময় পাতাল লোকের এক মহাকাল নাগ তীহ!কে তক্ষণু 
করিবার অভিপ্রায়ে পাতাল লোকে ধরিয়। নিয়! গেল, সর্বনজ্ঞ খষি 
মনে করিলেন, ইহা তাহার কোন পুর্বব জন্মের পা,পর ফল বুঝিয়! 
মনে মনে এই দুর্দান্ত মহাপাপ হইতে মুক্তির উপায় চিন্ত। করিলেন। 


৬২ হিমাদ্রি শিখরে 


সাপ পি সা শশী শপ শী শিস || পপ. পপ 


এবং বলিতে লাগিলেন_-“ঘ ল্মরেশ পুগুরীকাক্ষং স বাহ্াভ্যংতরঃ 
গুচিঃ। স্ভগবান্‌ পুগুরীকাক্ষের স্মরণে জন্ম জন্মান্তরের পাপও 
5ল্মীভূত হুইয়! যাম্স। অতঃ খষি মনে মনে ভক্তির সহিত হৃদয়ে 
ভগবান্‌ পুগুরীকাক্ষের মহাকাল নাগ তীগাকে সেইখানে পরিঙা!গ 
কারয়। চলিয়া! গেল, এবং তখনই সমস্ত কাল নাগের বিষও নষ্ট হুইয়া 
গেল। 

মহুষি চ্বণ পাতাল লোকে বড় বড় রাঞ্জ মহল অট্টালিকা 
তথা বাগান ৭ আনক আমোদ প্রমোদের বস্তু দেখিয়া, তিনি মনের 
আনন্দে মত ছুইয়া এদিক সেদিক পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। 
ভ্রমণ করিতে কবিতে একদিন হঠ।শ ম্ুতল লোকে যাইয়৷ উপস্থিত 
হইলেন। সেইখানে ভক্তবর প্রহলাদ আপন পৌজ্ মহাদানী রাজা 
সলির সঙ্গে বলির সাণন্দে বিরাগ্গমান ছিলেন। প্রহলাদজী মহারাজ 
এক গ্ন খষীকে এরূপভাৰে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া, মনে মনে চিন্তা 
করিতে লাগলেন--এই খধষি কেন বৃথা অকারণে এদিক সেদিক 
করিয়া জ্রমণ করিতেছেন। হইঞার কারণ কি ইনি বোধ হয় 
আমাঙের চিৰ শত্রু ইদ্দ্রে কোন গুণুচর হইবে । আমাদের কোন 
হপ্ত খবর লইবাগ জন্য আপিয়াছে। আচ্ছ!, বিষয়! কি জিভভ্তাসা 
কর! ধাক। তাহার এইখানে আসিবার উদ্দেশ্য কি, ভক্তাগ্রগন্থ 
মহাআ। প্রহ্লাদ মহষিকে প্রণাম করিয়। জিড্ঞ।স! করিলেন,--ছে 
ব্রাঙ্মাণ ! আপনি এইখানে ক নিমিন্ত আগমন করিক্লাছেন ? এবং 
আপনার এইখানে আমিবার উদ্দেশ্য কি? আপনাকে কি দেবরাজ 
ইন্দ্র আমাদের কোন গুপ্ত সমাচার নিতে পাঠাইয়াছেন ? থাহ। সত্য 


হিমান্দ্রি শিখরে ৬ 


কথ। তাহ! আমার নিকট ব্যক্ত করুণ; কোন কথা গুণ রাখিবেন 


না। 


মহুধি বলিলেন-_রাজন ! আমার সঙ্গে উন্দ্রেব কি সম্পর্ক? 
এৰং আমি ইন্দ্রের তত কেন হইতে যাইব? আপনি শুগবগ ভক্তেব 
মধ্যে অগ্রগণ্য, আপনাব কোন শনু কোন্‌ মিন বাস্থদেব সর্বিমিতি 
দেখিয়! থাকেন । আপনার কেহ কোণ ভেদ লইয়া কে কি করিতে 
পারে? আর আমার কোন গ্রকারের ভোগ্য বস্তুরণ্ পিপাস৷ 
নাই । আমার নিকট যেমনি আপনশি--তেমনি ইন্দ্রদেব। আমার 
কেহ শক্র মিত্র নাই। আমি লদ| সর্বদা! তপস্যায় বত থাকি। 
আমাব নাম চযবণ খষি। তীর্থ যাত্রা করিতে করিতে পরম পাবন 
মহা নদী নর্্মদায় আসিয়।ভিলাম | নম্মদ! দেবীকে দর্শনে মহাপুণ্য, 
গঙ্গায় স্নানে পুন্য। এ নর্মাদায় ম্লান করিবার সময় এক নাগ 
আমাকে ধরিয়া! এইখানে লইয়া আসে । ভগবল্ামেব প্রতাপে সেই 
কালনাগ আমাকে ছাড়িয়! দেওয়ার্ডে আমি এখন এদিক সেদিক 
জরমণ করিয়া দেখিতেছি। বাহ সত্য কথ! আমি সব আপনাকে 
বলিলাম । বর্তমানে আপনার অন্য কোন জিজ্ঞান্ত থাকিলে বলিতে 
পারেন। ভুক্তরাজ এাংলাদজী মহারাজ মহষি কথায় বিশ্বাস করিয়া 
খুবই আদর বত্বের লহিত ঘরে নিয়া গেলেন, এবং বিবিধ প্রকারে, 
সেব৷ পুজাদি করিয়া, তখ। নন। কথা বার্তার পর জিজ্জঞস। করিলেন। 
ছে মহষি! আপনি কোন কোন ভীর্কে পরম শ্রেষ্ঠ বলিয়। মনে 
করেন। 


৬৪ ছিমার্রি শিখরে 





মহধি বলিলেন-_-যদি মনে শ্রাদ্ধ! থাকে, বিশ্বাম থাকে, ধণ্ম 
কচি হয়, বিষয়ে তীব্র বৈধাগা হয়, »বে লব ভীর্ঘই শ্রেষ্ঠ। যেই 
লোক শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বালহীন বিষয়ী ও সোগাসস্ত তাহাদের জন্য 
কোন শ্থীর্থে পূর্ণ কফলোদয় হয় না। কেবল বুথ| ভ্রমণ করিয়! ঘুরিয়। 
বেডানই সার হুয়। নিষ্কামভাবে তীর্থ ভ্রমণে অক্ষয় পণ্য সঞ্চয় হয়। 
যদ্দি তীর্থে সামান্য পুণ্য ও শ্রদ্ধা, ভক্তির সহিত করে, তাহার ফল 
অক্ষয় হয়, তাহ! কিছুতেই নম্ট ছয় না। অত: প্রথমে মনের গুদ্ধি 
সত ভাবনা, সত চিন্তা ও সাধু সেবাদি করা একান্ত কর্তব্য । যেই 
লোক তীর্থে থাকিয়াও শ্রদ্ধানাণ, বিশ্বাস্থীন অন্যের ধন হবণ 
করিবার আশায় তীর্থে বাস করে ( বর্তমান যুগেই অধিক ) তাহ!দের 
কদাপি শত জন্মেও পাপ নষ্ট হয় না। কারণ তীর্থের পাপের ক্ষয় 


নাই । 


গুতল।দজ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন--ভবে প্রথমে মন শুদ্ধি করা 
নিতান্ত কর্তব্য, মন শুদ্ধি করিতে হইলে নিষ্কাম কর্ই শ্রেষ্ঠ। 


মহধি বলিলেনৎ্-শরীণ পাপ পুণ্য রহিত। মবের কাবণ 
একমাত্র মন, যাবতীয় কম্ম মণের প্রেরণাতে হয়, শানে আছে-- 
“মন এব মনুষ্য/ণ।ং কারণ বন্ধন মোক্ষয়োঃ-_-ভ কর্মের ফল শুভ 


হয়, তীর্ঘযা না মহ পুণাদায়ক, তীথক্ষেত্র দর্শন, সানি, দান, পূজা, 
পাঠাদি সবই পুণ্য কর্ম, এই ভারত ভূমিতে বন্থ তীর্থ একটার থেকে 


£কটী বড় বড় তীথ বিদ্ামান আছে। 
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প্রহলাদদ বলিলেন__-ভগবান্‌! কয়েকটা সর্বশ্রেষ্ঠ ভীর্থের 
নাম বর্ণনা করুন। 

মহুধি বলিলেন্‌-_পূর্বেব বলিয়াছি তীর্থের কোন সংখ্যাই 
নাই, তাহার মধ্যে যেমন নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, গয়! কাশী, 
প্রয়াগরাজ, পুক্কররাজ, অযোধ্যা, মারা, কাঞ্চি আদি সবই শ্রেষ্ঠ 
পুম্যবতী তীর্থ । 

ভক্ত প্রহলাদজী বলিলেন-তবে প্রথমে নৈমিষা- 
রণ্যে তীর্থ যাত্রা কর! যাকৃ। দেখি সেইখানের পরিস্থিতি 
কি প্রকারের। এই কথা বলিম্না তিনি অনুরদের তৈয়ার 
হইবার জন্য আজ্ঞা দিলেন, আজ্ঞা পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত 
আয়োজন হইয়া গেল, প্রহলাদজী আপন দলবল সহিত 
নৈমিষারণ্যে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । প্রথমে যাইয়। তীর্থ 
ন্লান, দেবত। দর্শন, দান কণ্মার্দি সমাপন করিলেন। এবং 
সৎসঙ্গ করিবার আশায় কিছুদিন নিবাস করিলেন । 

একদিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি নর-নারায়ণের 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সেইখানে যাইয়া দেখিলেন বড় 
বড় জটাধারী দুইজন তপস্বী চক্ষু মুদিয় বসিয়াছেন। এবং 
সন্মুখে ধনুর্বাণ রহিয়াছে।* প্রহলাদজী ইহাদের এই প্রকারের 
ভাব দেখিয়। খুব হাসিলেন, এবং বলিতে লাগিলেন, এই তপস্থী 
কেমন দেখ। ভেকু তপন্বী জাজিয়াছেন। আর জন্মুখে 
ধন্ুর্বাণ রাধিয়াছে। তপস্বী লোক সর্বদা অহিংসক হুইয়। 


থাকে । তাহার! সব প্রাণীকে আপন পরাগ অম দেখেন, 
€ 
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সর্ববভূতে বাসুদেব তাহার্দেরই লক্ষ্য। তাহাদের অস্থ শস্ত্রের 
প্রয়োজন কি 2 মনে হয় উহার এক মহান ঠক্‌, ইহারা লোক 
ঠকাইবার ইচ্ছায় তপস্থীর ভেক ধারণ করিয়াছে। 

এই ছুই খধি ইহার কথায় কোন কর্ণপাত ন। করিয়া আপন 
তপহ্ঠায় মন লাগাইয়। বহ্িলেন। তখন প্রহলাদজী তাহাদের 
লক্ষ্য করিয়া বলিলেন-_-ওহে ! ভগু তপম্বীগণ, তোমরা হা! 
কি রকমের ভঙ্গ রচনা করিয়া বসিয়া আছ, এবং 'তপস্যার 
বিরোধী অস্ত্র শস্ত্র বা কেন রাখিয়াছ ? 

ভগবান্‌ নারায়ণ চুপ করিয়া রহিলেন, কিন্তু নর বলিয়। 
বলিয়। উঠিলেন_ আমর! যাহ! কিছু করি না কেন, তাহাতে 
তোমাদের জিভ্ভাসা করিবার প্রয়োজন কি? তোমার কম্ম 
তুমি কর, এবং শীঘ্রই এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। 
আমরা কাহারও নিকট কোন বস্তুর জন্য যাঁক্র। করি না। 

প্র্লাদজী অতি ক্রোধের সহিত বলিলেন- কেন বুথ। বাক্য 
বায় করিতেছিস্‌, মন্তুষ্যকে ঠকাইবার জন্য বেশ ভগ্ডামীর ভেক্‌ 
ধারণ করিয়া! বসিয়াছিস্। শীস্রই বল তোরা কে, নতুব। বুথ 
প্রাণ হারাইবি। 

নর বলিলেন-__অরে ছষ্ট | নতৃই এইখান হইতে যাইৰি 
কিনা, না বুধ ঝগড়া বিবাদ করিবি। আমর যে কেহই 
হই না কেন তাহাতে তোর দরকার কি? তুই বল্‌ আগে 
পূর্বের কে হুইস্‌। 

প্রহলাদজী খুবই দৃঢ়ভীর সছিত বলিলেন---আমি রাজা 
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€তোর্দের মত দুষ্ট কাপালিককে এই খুরম পুণ্য ক্ষেত্র হইতে 
দূর করিয়া তধে যাইব। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের 
জন্য প্রস্তুত ভইলেন; 

নরেরও ক্রোধ আসিয়া গেল, তিনিও ধনুর্ববাণ হাতে পাইয়া 
তীর চালাইতে আরম্ত করিয়া দ্রিলেন। ছুইজনের মধো ভীষণ 
যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, এরূপ ভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে নর 
'একটু শ্রান্ত হইশে, ভগবান্‌ নারায়ণ যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। 
এরূপভাবে ভক্ত ও ভগবানের সঙ্গে শতবধ পর্য্যস্ত যুদ্ধ চলিতে 
থাকে। ভক্তবর প্রহলাদজীকে হৃসিংহ ভগবানের বরদান ছিল 
তোনাকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না, তুমি অজেয় অমর 
হইবে । যখন শতবর্ষ পর্য্যন্ত এই ছুই ভাইকে যুদ্ধে পরাজিত 
করিতে পারিতেছেন না, তখন তিনি ভগ্ববান্‌ নৃসিংহের ধ্যান 
করিতে লাগিলেন, সেই সময়ে তখনই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী 
চতুর্ভজ রূপে প্রকাশিত হুইয়। প্রহলাদকে বলিলেন-_“হে বস ! 
এই ছুই ভাই আমারই স্বরূপ, আমাতে এবং *এই ছুইয়ে কোন 
প্রকারের প্রভেদ নাই। ইহার! আমারই অংশীবতার। তুমি 
ইহাদের কিছুতেই পরাজিত করিতে পারিবে না। অতএব 
যুদ্ধ ত্যাগ করিয়া ইহাদের শ্রচরণে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাও। 
আমি ও এই ছুই মুত্তি অভিন্ন। 

ভক্তবর প্রহলাদজী মহারাজের তখন চক্ষু খুলিল, তখনই 
ধনুর্ধধাণ ত্যাগ করিয়। ছুই ভ্রাতার শ্রীচরণধুগলে পড়িয়া সাধটঙ্গ 
প্রণাম করিলেন। বং আপন অপরাধের জগ কর্ণ প্রথিশা 


০ ৯ উপ পা 
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করিয়া আপন রাভধানীতে চলিয়া গেলেন । ভগবান্‌ নব- 
নারায়ণ ও এই স্থান নিরাপদ নয় মনে করিয়া, তখনই সেই 
স্থান পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনী (এবস্তিকায়) প্রস্থান করিলেন। 
শাস্ত্রে লিখিত হুইয়াছে-_স্রাজ্যে ধান্মিকে দেশে সুভিক্ষে 
নিরুপদ্রবে, ইত্যার্দি-_ 


হ্হিক্ভীল্ল অন্ান্ 


দশম খণ্ড । 


বীবদরীনাথের নিকটবর্তী অগ্যান্থ তীর্থ । 


স1 গন্ধমান্দন লতা কুস্থমৌধলম্মীর 
স। দিব্য তুন্দ হিনবপ্রগশ্র্গপংক্তি ॥ 
গঙ্গা চ পুজ্প। সপিল। কিনুয়ল্সরভ্যং ॥ 
ত্বমাগতে। হুম্মি শরণ ক্দরীবনেহম্মিন্‌ ॥ 


হিমালয়ের শোভ। এবং সৌন্দর্য বর্ণনা কর। এক অসাধ্য 
ব্যাপার, যদি কোন ভাগ্যবান লোক হয়, তবে তাছার। 
ভীবদরীনাথ দর্শন করিয়া! থাকেন। কত প্রকারের পর্বতশ্রেণী 
উচ্চ উচ্চ শির করিয়! দীড়াইয়া। আছে, যেন মনে হয় ইহার! 
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কত কাল পর্য্যন্ত কাহার ধ্যানে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে । আবার 
কত রম্য, পবিত্র ভূমি, কত আনন্দ দায়ক রমণীয় পর্বধত শ্রেণী, 
সেই দিকে দৃষ্বি পড়ে সবই সুন্দর, সবই শান্তিময়ী, সবই 
সুখময়ী । এইখানে কল কল নাদিনী ভগবতী প্মা, 
অপকানন্দা চপলাবালার মত কেমন কমনীয় ক্রীড়। 
করিতেছেন। এইখানের প্রত্যেক পত্র পুষ্পে কেমন দিব্য 
গন্ধ, এই খানের জল বাস্ু কেমন মধুময়ী ও শাস্তিময়ী এইসব 
প্রত্যক্ষ অনুভব ন। করিলে বুঝ] যায় না । আমি যখন এইখানের 
জঙগলী নান। রকমের ফুল, ফলের ত্রাণ লইতাম, ও খাইতাম, 
তখন সত্যই যেন স্বর্গে আসিয়া ইন্দ্রের নন্দন কাননে ভ্রমণ 
করিতেছি মনে হুইত। 

বন্রীনারায়ণে অনেক গুপ্ত ও প্রকাশ্য তীর্থবাস আছে। 
তাহাতে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ তীর্থের বর্ন আমি এইখানে সংক্ষেপে 
করিব। ভগবতী গঙ্গার জল এত অধিক শীতল অন্গুলী দিবার 
সঙ্গে সঙ্গে ষেন খসিয়া পড়িয়া যায় মনে হয়। ডুব দিলে 
কি হয় তাহ। জানি না। কোথায় মস্তক এবং কোথায় 
চরণ। একজন সন্গ্যাসী দাড়াইয়া বলিয়াছিলেন “মাতঃ গঙ্গে ! 
তোমার দর্শন মাত্রেই স্কুক্তি হয়, তবে স্নানে নাজানি কি ফল। 
“হে মাতঃ গঙ্গে খন তোমার দর্শন মাত্রেই মুক্তি হয়, তবে ন্গান 
করিলে কি গতি লাভ হইবে, তত্জন্য আমি গান করিব না। 
কেন না৷ মুক্তি আগে আমার অন্য কোন কামনা! নাই। সত্য 
মত্যই বন্ত্রীনাথে অলকানন্া। গঙ্গার দৃশ্য এক দর্শনের বস্তু, স্নান 


৭? হ্মাঞ্জি লিখবে 


রি এ ৯ ০৯ ৮০ পপ পপ | অপ পি পাপী শিপ ৬ পপ এও পাপ ৯৮৬ রা শপ সপ ৮ পাস 


কচি কেহ করিয়া থাকে, আমি অনেকদিন থাক! 
সন্বেও বোধ হয় ৩।৪ দ্দিন করিয়াছি কি ন! মনে নাই। 
যাত্রীর! প্রেক্ষণ মাত্র করে ? 

আমি কয়েকবার গঙ্গার জল কমগুলু ভরিয়া শৌচ কর্ম 
করিতে গিয়া দেখি তাহা! বরফে পরিণত হইয়া গিয়াছে। 
ভগ্রবান্‌ যখন উদ্ধবকে বদরীকা শ্রমে পাঠান্‌ তখন বাইবার সময়ে 
সাবধানের সহিত স্প্ট ভাবে বলিয়াছিলেন, দেখন। উদ্ধাৰ [ 
তুমি বদরীকা শ্রমে চলিয়া যাও, কিন্ত্র সাবধান? দেখিবে এখানে 


ভগবতী অলকানন্দ! প্রবাহিত হইতেছে, যাহ] দর্শন মাত্রেই সমস্ত 
পাপ নষ্ট হইয়া! ষায়। শ্রীমন্তাগবতে বলিয়াছেন। 

গচ্ছোদ্বব ময়াদিষ্টো! বঙ্য়ারিচ্যং মমাশ্রণম্‌। 

তত্র মত পদাতীথোদে জানোপস্পর্শ লৈঃ শুচিঃ ॥ 

ঈক্ষয়ালকনন্দায়। বিধুতা শেব কল্সাবঃ। 

বসানে। বন্ষলাম্জ বন্যযুক সুখনি:স্পৃহুঃ ॥ 
অর্থাৎ ভগবান বলিলেন-_-“হে উদ্ধব ! তুমি আম্মার আত্জায় 
আমার পরম পবিত্র ব্দরীকা শ্রমে চলিয়া যাও, সেইখানে আমার 
চরণ কমল হইতে পর্রম পবিত্র পতিত পারণ। গঙ্গার জলে স্থান 
মার্জন তথা পান করিলে তুমিও পবিত্র ুইন্ন! যাইবে । ভগবতী 
অলকানন্দার দর্শম মাত্রেই কলির জীবের পাপ নষ্ট হ্ইয় 
যাবে । সেইখানে তুমি বন্ধল বস্ত্রাি ধারণ করিবে এবং 
রুন্দ মুলাদি আহার করিয়া নিঃস্পু, হইয়া! আনন্দের সহি 
তপহ্য! করিবে । অর্থাৎ অলকানল্ায় জধির বান করিনা 
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কেনন! “উক্ষয়ালনন্দায়” বলিয়া ভগবান পরিক্ষার করিয়া 
বলিযাছেন। “কে উদ্ধব ! নিত্য প্রাতঃ ন্নার্নণ কখনও করিবেনা। 
স্নান করিবার জন্য বড স্থন্দর অগ্নিতীর্থ আছে। উহাতে ইচ্ছ! 
করিলে তুমি ন্নান করিতে পার। পুরাণের মধ্যে 
বর্ণন করিয়াছে, অশ্িদেব এইখানে তপস্যা করিতে আসিয়া- 
ছিলেন। অগ্নিদদেব কেন এইখানে কেন এই হিমের মধ্যে 
তপস্যা করিতে আসিয়াছিলেন, অগ্নি পূরাণে বিস্তার পূর্ববক 
তাহা বর্ণন করিয়াছে । এখন আমি বিষ্ণুর পাদপন্ম হইতে 
প্রবাহ্থিত কল্কল্নাদিনী পাপমোচনী ত্রিপথগামিনী শগঙ্গা- 
মায়ের চরণকমলে করযোড়ে প্রার্থনা করিয়া এই প্রকরণ 
সমাণ্ড করিতেছি । 
বিষু পাদাকজসন্ভুতে ! গজে ভ্রিপথগ্রামিনী। 


অগ্নিতীর্থ 


বহিছিতীর্থ পরিভ্ঞাজদ স্কগবচ্চরণাস্তিকে $ 
কেদারাখ্যং মহালিজং দৃষ্টানে। জল্মভ।গৃভবেও ॥ 


আদি কেদারনাথ দর্শন করিযা ৩।৪ সিড়ির নিলে নামি 
আসিলে দেখিতে পাইবেন, যাত্রীদের কোৌলাহলপুর্ণ এক স্থান 
ইহাই তগুজলপূর্ণ অগ্নিতীর্ঘ বা তগ্কুণ্ড বলে। এই কুগু পরম 
পবিত্র কলি কলুষ নাশিনী পাঁবন ভীর্ঘ, পুরাণে ইহার মাহাত্্য 
লিখিয়াছেন--যেমন সোগা কতই ময়লাযুস্ত ছউক না কেন, 
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অগ্নিতে পড়িলে তাহা পরিক্ষার হইয়৷ যায়। তত্রপ যদি কোন 
মহান্‌ পাপাও হয়, 'তবে এই পবিত্র অগ্নিকৃণ্ডে সান করিবার 
সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমস্ত পাপ ভন্মীভূত হুইয়। পরম পবিত্র হইয়া 
যায়, অগমিদেবের কেন এই হিমরাজো কত নদ নদী পর্বত 
অতিক্রমণ করিয়। আসিবার কি আবশ্যক ছিল, তাহার বিষয়ে 
পুরাণে ঝড় স্থন্দর সবললিত ভাষায় লিখিত হইয়াছে। 

ভূগু মহির পত্বীর উপরে কোন অন্ুর বড়ই প্রযমাসক্ত 
হইয়াছিল, কোন সময়ে ভূগুপত্বীর সঙ্গে সেই অন্থরের বিবাহ 
হইবার কথা হইয়াছিল। সেই অবধি অন্থুর সর্বব্দ ভূশুপত্বীকে 
হরণ করিবার জন্য স্মযোগ স্থবিধ। খুঁজিতেছিল, একদিন ভূগুমুনি 
আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না, কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রের অগ্নিদদেবই 
ছিল। অসন্তুর মনে করিল এই উপযুক্ত সময়, জানিয়া আশ্রমে 
প্রবেশ করিল, তখন অগ্নিদদেব খুব প্রবল জোরে প্রজ্ঞলিত 
হইতেছিল, অস্থর অগ্নিদেবকে জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে 
এই স্ত্রীর বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহা সত্য কিনা? 
অগ্রিদেব সরলভাবে উত্তর দ্বিলেন, ইহ হইয়াছিল বটে, এইবার 
আর যায় কোথায়, অগ্নিদেধকে সাক্ষী করিয়া গর্ভবতী 
ভূগুপত্বীকে উঠাইয়। নিয়। চলিয়। গেল, মুনিপত্বী হুঃখে ও ভয়ে 
চীুকার করিয়। কাদিতে লাগিল, তখন মুনিপত্তির ভয়ে ও হুঃখে 
রাস্তায় প্রসব হুইয়। গেল, এবং চ্বণ মহুধির জন্ম হইয়! গেল। 
মহধির দৃষ্টি পড়িতে ব্রহ্মতেজে ' সেই ছুট অন্থর ভত্ম হুইয়া 
গেল, এইদিকে কিছুক্ষণ পরে ভূগুমূনি আশ্রমে আসিয়া আপন 
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প্রাণসম প্রিয় পত্বীকে দেখিতে ন। পাইয়। অগ্নিদেবকে জিভহাসা 
করিল, “ হে অগ্নিদ্দেব আমার পত্বী কোথায়? ভগবান বিষুটর 
বক্ষে পদীঘাতকারী মহাক্রোধী ভূগুমুনির ভয়ে অগ্নি উত্তর 
দিলেন, মহারাজ জী এক নস্থুর আসিয়াছিল, সে আমাকে 
জিড্ঞাসা করিয়াছিল, যাহা সত্য কথ! ছিল তাঁহ। বলিয়াছিলাম। 

এই কথা শুনিয়। খষির ' ক্রোধের সীমা রহিল না। 
ক্রোধে কাপিতে কাপিতে অগ্নিদদেবকে বলিলেন, তুমি কেন 
সেই প্রাচীন কথ। বলিলে, আমার অবর্তমানে কেন এই সব 
গোলমাল হইতে দিলে? আমি তোমাকে শাপ দিতেছি তুমি 
সর্ববভক্ষ্য হইয়! যাও।” এই কথ! শুনিয়। অগ্নির প্রাণ উড়িয়। 
গেল । এই সব খধিদের হঠাৎ ক্রোধ আবার হঠাৎ শাস্তি, 
গোস্বামী তুলসীদাস বলিয়াছিলেন রাজা, যোগী, অগ্নি, জল, 
ইনকি উল্টারিত। তুলসী ইনলে ডরতে রহ খোর রা'ম 
পিরিত৷ ) অগ্রিদ্দেব ভয়ে নত মস্তক হইয়া চুপ হইয়া রহিলেন, 
'এক সময়ে তীর্থের রাজ! প্রয়াগরাজে সমস্ত খবিমুনিদদের এক 
মহান সম্মেলন হইয়াছিল। আজকাল সৈইখানে দারাগঞ্জ 
বলিয়৷ থাকে, এখানে এক দশাশ্বমেধ ঘাট ও দশাশ্বরের একশিব 
মন্দির বিছ্ধমান আছে, সেখানে সমস্ত খাবি মুনি একক্রিত 
হুইয়াছিলেন। সেই সম্মেলন সভাপতি ছিলেন 'ভগবান 
নারায়ণের অবতার স্বয়ং ব্যাসদেৰ, অগ্নিদেব সেইখানে আসিয়া 
সমস্ত খবি মুনিদ্দের নিকট প্রার্থনা! করিল, “হে সমস্ত খষি- 
দেখত ভৃগু মহধি আনার সর্ববতক্ষ্য হইতে শাপ দিয়াছেন, 


৭৪ হিমান্রি শিখরে 


স্ শশ শা শা শািশিশ্শাটী তে সপ সি শীপগন্দ শি শি চর ০ 


এবং যাহা যাহ! ঘটনা হইয়াছিল খথাবথ তাহু। বর্ণন করিল 
এবং ইহার কোন প্রতিকার করিয়। দিতে নিবেদন করিল। 
ভগবান ব্যাসদেব তখন উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কোন 
কাধ্য উপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন, পরে তিনি আসিয়। অগ্রিদেবের 
সব কথ শুনিয়। ভগবান ব্যাসদেব তীহাকে অভয় দিয় 
বলিলেন, কোন ভয় নাই, তুমি এক কণ্ণ কর, বর্তমান আমি-_ 
বদ্রীনাথের থাকি; বদরী বিশালের প্রভাৰ আমি ভাল প্রকারে 
জানি। অতএব তুমি শীগ্রই বদ্্রীকাশ্রমে চলিয়া যাও; 
সেইখানে তোমায় সেই শাপ যাহ] ভৃগু খধি দিয়াছেন, তণক্ষণাৎ 
নষ্ট ভইয়। যাইবে । যেরূপ তুলার গুদামে সামান্য একটু 
অগ্নি দিলেও তাহা ভ্মীভৃত হইয়া যায়, তদ্রপ যে কোন 
মন্ুষ্যেরও সেইভাবে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া! যায়। ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। “হে অগ্নিদেব ! এই বদ্্রীধামের মাহাত্। 
তোমায় কি বলিব।” তখন অমিদেব ভগবান্‌ ব্যাসদেবের 
আভ্ঞ! শিরোধাধ্য করিয়া সোজ। বদ্রীনাথে বাইয়া ঘোর 
তপস্যা করিতে থাঁকেনঃ তপস্যায় শ্রীমন্সারায়ণ প্রসন্ন হুইয়। 
অগিদেবকে দর্শন দিয়। বলিলেন, “হে অগিদেব, তোমার 
এইবপ কঠোর তপস্যা দেখিয়া আমি তি প্রসন্ন হইলাম, 
অতএব তোমার বাহ! অভিরুচি বর প্রার্থন! করিতে পার । 

তখন অগ্নিদদেব ভগবানের সাক্ষাত দর্শন পাইয়। ভক্তিতে 
গদ্‌ গদূ ভাবে স্তুতি আদি করিবার পর হাত জোড় করিয়। 
বিন ভাবে বজিলেন, “ছে প্রভু, “হে জগদীশ্বর 
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যদি আপনি আমান উপরে প্রসন্ন হইয়। থাকেন, তবে আমাকে 
এই বর দ্িন্‌ ভূগুখবি আমাকে সর্ববভক্ষী হইতে যে শাপ 
দিয়াছেন, তাহ। মোচন হইয়া! যাক এবং আমি পূর্বববৎ পরম 
পবিত্র হইয়। যাই। 
ভগবান্‌ হাসিতে হাসিতে বলিলেন-_-“ওহে অগ্নিদেব, তুমি 
ইহ! কি বর প্রার্থনা করিতেছ 1? অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, 
তোমার যেই দোষের জন্য ভূগুখবি শাপ দিয়াছেন, তাহা এই 
পবিত্র ক্ষেত্র দর্শন মাত্রেই নষ্ট হুইয়। গিয়াছে, তুমি এখন হইতে 
এই পবিত্র ক্ষেত্রে থাকিয়া কলির মহাপাপীকে উদ্ধার কর। 
তখন হইতে অগ্নি একরূপে এইখানে জলধার। রূপে প্রবাহিত 
হইতেছেন। বর্তমানে পাপ নষ্ট করেন কি ন। অগ্রিরদেব জানেন 
অথব ভগবান জানেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমি ইহ! 
দেখিয়াছি, যেই কোন শ্রান্তলোক হউক্‌ না কেন, তপ্ত কুণ্ডে 
স্নান করিলে শরীর একেবারেই হাল্ক। হইয়া! যায়, শরীর হইতে 
যেন এক মহান্‌ ভারী বোঝ! নামাইয়! রাখিলাম মনে হইবে । 
এই হিমের উপরে গরম জলে নান বড়ই আমাম প্রদদ মনে হয়, 
“অসৃতং শিশিরে বহ্তি গরম জলের যেই ্োত খুব ঝড় 
ত্রিধার! হইয়া অতি জোরে বাহির হইতেছে। একধার1 অলকা- 
নন্দায় মিলিত হইতেছে, অহ্যধারা ছোট ছোট হইয়। ছুই ধারে 
কুণ্ডে ভরিয়৷ তাহাও অলকানন্দায় পড়িতেছে, এই ছোট ধারা 
যখন ইচ্ছ। বন্ধ করা যায়। তণ্তকুণ্ডে আসিয়া কিছুক্ষণ ঠাণা!: 
বাতাস লাগির। ক্গানের যোগ্য হুইয়] বায়, প্রথমে জলে নামিতে. 
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গরম বোধ হয়, যখন কুণ্ডে ডুব দিবে, তখন ইচ্ছ৷ হয় ঘস্টা পধ্যন্ত 
সান করি. বদ্রীনাথে ক্মত্যাধিক হিম হওয়াতে তপ্ত কুণ্ডের জল 
বড়ই সুখপ্রদদ প্রতীত হয়, এই খানের জীবন এক অমৃতময় 
বলিলে হয়, কেহুই এই জল পান করে না। যাহাদের পিত্ত 
প্রধান প্রকৃতি তাহার্দের এই জলের গন্ধে মাথা ঘুরাইতে আরম্ত 
করে। কারণ ইহাতে কিছু কিছু গন্ধকের অংশ আছে। 
অনেকের মাথাধরা রোগও হইয়। যায়। ইহাদের জদ্য এই 
জল একেবারেই উপযুক্ত নয়। তপ্তকুণ্ডের বিষয় পুরাণে সুন্দর 
মাহাত্ম্য লিখিয়াছেন। এইখানে দান করিলে অক্ষয় পূণ্য সঞ্চয় 
হয়, পিতৃশ্রাদ্ধ তর্পনাদি যেমন গয়ায় শ্ামশ্সায়ায়ণের পাদপক্সে 
পিগুদান করিয়া থাকে পিতৃলোককে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার 
করে, তদ্রুপ এই অগ্নিকুণ্ডেও যাত্রীর! পিশু দান আদি করিয়া 
খাকেন। 


কিং তেষাং বছুভিঘ জ্জেকিং দানৈণিয়মৈষষৈঃ। 
যেষাং পাঠভার্থে হস্মিন জানদশদিনে ভবে ॥ 


একাদশ খণ্ড ।' 


পঞ্চম শীলা । 


নারদী নারসিংহী চ বারাহে। গারূড়ী তথা। 
মার্কগেেতি বিখ্যাভা: শিল। সর্বর্থিন্ধিদাঃ ॥ 
(স্কন্ধ পুঃ) 


তপ্তকুণ্ডের নিকট পরম পাবন পৌরাণিক পঞ্চশিল! বিছ্বমান 
আছে। যেমন নারদ শিলা, নৃসিংহ শিলা, বারাহী শীলা, গরুড 
শিলা, এবং মার্কগেয়া শিলা, ইহাকে পি্ড শিলা বলে, ইহার 
দর্শনে পৃজনে ঝড় মাহাত্যু বলিয়াছেন। প্রথম গরুড় শিলা 
আদি কেদারনাথের মন্দিরের নিকটবর্তী অলকানন্দার তীরে 
যেই এক বৃহ শিল৷ পড়িয়। রহিয়াছে, তাহার নাম গরুড় শিলা 
বলে। অথাৎ আজ কাল প্রায় সময়ে নারায়নের সেবক তথায় 
বসিয়া বসিয়া কেশরচন্দন ঘসিয়৷ থাকেন। স্কন্দ পুরাণে, 
উল্লেখ করিয়াছেন-_ 
বধ্য।; দক্ষিণে ভাগে গন্ধ মাদন শৃজকে । 
গ্রারুড় স্তপ ভাতেপে হরিবাহন কাম্যয়। ॥ 
অর্থাত বাদনীকাশ্রমের দক্ষিণ দিকের ভাগ গন্ধমাদন পর্ববত 
বলিয়া থাকে, তাহার উপরে বিনত। মাতার দাসত্বের মোচন 
করিবার জন্ট ও ভগবানের বাহন হুইবার জন্য অনন্তকাল পর্যন্ত 
গরুড় মহারাজ তপস্যা কবিয়াছিলেন। তাহার তপন্যায় সন্তুষ্ট 
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হইয়। তাহারই ইচ্ছাৎমত বর দরিয়া ভগবান অন্তধধান হুইলেন। 
এই শিলার উপরে বসিয়া গরুড় শ্রীকমলাপতির আরাধন। করিয়া 
অনন্ত কালের জন্য ভগবানের বাহুন হইয়াছেন, আস্মন আমার 
সঙ্গে আমরাও সেই পরম পবিত্র গরুড় শিলায বসিয়৷ সেই 
বদরীকেশ্বরের অনন্তকাল ধরিয়। দর্শন করি । 


বদরীকাশ্রমে যাইবার সময় গীপলচট্রি নামক এক সুন্দর 
'পর্ববতের উপরে এক ছোট বাজার, তাহারই চারি মাইল উপরে 
গরুড়, গঙ্গা উৎপত্তির স্থানে একটা মন্দির আছে এমন শ্ুন্দর 
মুর্তি দেখিলে নয়ন ফিরাইতে ইচ্ছা হয় না, একটু দুরে 
পাতাল গঙ্গা, তাহার একটু দূরে ভগবান শঙ্করাচাধ্যের 
যোশীমঠ। গরুড় গঙ্গা হইতে বদরীনাথ ২৪1২৫ মাইল দুরে 
অবস্থিত। গরুড় গঙ্গা হইতে বদরীনাথ সোজ। উত্তরে । গরু 
গঙ্গা ভগবতী অলকানন্দায় যাইয়া মিলিত হইয়াছে। 
ইহার নাম গরুড়প্রয়াগও বলিয়া থাকে । এই স্থান 
হইতে গরুড়গঙ্গার উৎপত্তি প্রায় ৫৬ মাইল দূরে । সেইখান 
হইতে গরুড়গঙ্গ। উৎপত্তি হয় ; তাহা গন্ধমাদনের এক পর্বতের 
শিখর দেশ হইতে । এইখানে হিমালয়ের প্রায় ৬৭ মাইল গন্থ। 
'সমতলভূমি দেখিতে পাওয়। যায়। শীতকালে এই নাঠে তুষার 
আচ্ছাদিত হুইয়া এক বিচিত্র রূপ ধারণ করে, দূর হইতে যেন 
,রৌপ্যময় একট। বিস্তৃতি প্রকাণ্ড ভূমি কিন্তু গরমের দিনে যখন 


বরফ গলিয়া যায়, তখন পাহাড়ী লোকে এই মাঠে ছাগল 
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ভেডাদি চরাইয়। থাকে । স্থান এত অধির মনোরম, ফিরিবার 
উচ্ছা। হয় না। আবার গরুড় গঙ্গার জল এত স্রঙ্গাদ আমার 
জীবনে এই প্রকারের মিষ্ট জল পান করি নাই। জলের এমন 
গুণ দেখিলাম, পান করিবার প্রায় ুই ঘণ্ট! পরে কোষ্ঠ পরিষ্কার 
হইয়া যায়। আর ক্ষুধায় অস্থির “করিয়। তুলে, একদিনের মধ্যে 
আমি /১৪০ আটা আহার করিয়াও রাত্রে ক্ষুধা অনুভব করিয়। 
ছিলাম। 


নারদ শিলা 
নরদে। ভগার্বাস্তেপে অপঃ পরম দারুণম্‌। 
দর্শন[থং মতাবিষ্জোঃ শিলায়াং বানু ভোজন? ॥ 


ভগবান্‌ নারদ মুনি জগণ্পতি মহাবিষুণর দর্শনের নিমিক 
কেবলমাত্র বামু আহার করিয। যেই পবিত্র শিলায় বসিয়া 
কঠোর ও দারুণ শপ করিয়াছিলেন, তাহার নাম নারদ শিল। 
বলির! প্রসিদ্ধ হয়। তণ্তকুণ্ডের নিকটবন্রীঁ 'লকানন্দায় যে 
খুব ভারি এক শিলা আছে, ইহাকে নারদ শীলা বলিয়। থাকে । 
তাহার নিলে গঙ্গার মধ্যে নারদকুণ্ড। মারদকুণ্ড হইয়া 
অলকানন্দা অতি বেশবতী ধার! প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে 
কোন লোক যাইতে পারে না। যখন আশ্গিন কার্তিক মাসে ' 
অলকানন্দার জল একটু কমিয়। যায়, তখন লোক উহাতে 
প্রবেশ করে এবং স্নান করিয়া আনন্দ অনুভব করে। আমি 
নিজেই সেই গুহার প্রবেশ করিয়া! একবার স্লান করিয়াছিলাম। 


৮০ হিমার্ি শিখরে 


বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অৃহার দর্শন করাও ছুূল্লভি হইয়া থাকে । 
সেই সময় এত অধিক বরফ থাকে তাহ বল। যায় ন', এই 
নারদ শিলায় বসিয়। নারদ মুনি ৬০ হ'জার ব€সর পধান্ত ঘোর 
তপস্ত। করিয়। নারায়ণের দর্শনলাভ করেন । ভগবান্‌ নারায়ণ 
এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ'করিয়! নারদ মুণিকে দর্শন দিয়? 
কৃতার্থ করেন। নারদ মুনি ভগবানের দর্শন পাইয়৷ জিড্ভা সা 
করিলৈন, আপনি কে? এবং কিজন্া এই হিমালয়ের পর্ববতে 
আগমন করিরাছেন ? তখন ভগৰান প্রসন্ন হুইয়! আপন 
চতুর্ভূজরূপে দর্শন দিয়া বলিলেন, “হে নারদ, আমি তোমার 
এই কঠোর তপস্যায় অতি প্রসন্ন হৃইয়াছি, অতএব তুমি যেই 
কোন বর প্রার্থনা করিতে পার। দেবধি শারদ অতি দীনভাবে 
ভগবানের নিকট তিন বর প্রার্থনা করিলেন, (১) আপনার 
শ্রীচরণ কমলে আমার অচলা শ্রদ্ধা, ভক্তি লাভ হয় এবং 
ত্রিভুবনের মধ্যে আপনার পবিত্র নাম বীণার তানে গান 
করিতে করিতে প্রচার করি। (২) আমার শীলার নিকট 
আপনার সদা স্থিতি থাকে। (৩) যেই কোন লোক আমার 
এই পবিত্র তীর্থশীল৷ দর্শন করে, কুণ্ডে স্নান, পুজন করে, এবং 
এই শ্রীলায় বনিয়া তপস্থা। করে, তাহার যেই কোন প্রকারের 
পাপ হউক না কেন, সব নষ্ট হ্ইয়া অন্তিমে তোমার পরম 
আনন্দের বৈকুষধামে নিবাস হয়, ভগবান্‌ “তথাস্ত” বলিয়া! তিন 
বর দিয়! অন্তর্ধান হইলেন, তখন হুইতে এই শীলার নাম 
নারদ শীল। নামে পরিচিত হুইল, এবং এই কুণ্ডের নাম নারদ 


হিমার্রি শিখরে ৮১ 


টি পেস পস শপ পর জি পপ ০ | উজ 





কুণ্ড হইল। ভগবানের বমান সেই মুর্তি তাহা এই নারদ 
কুণ্চ হইতে বাহিগ করিয়। পুজ্য শঙ্করাবভার শ্রীমৎ স্বামী 
শহ্গরাচাব্যই স্থাপনা করিয়াছিলেন । 


মার্কণ্ডেয় শীলা । 
কিমিতি ক্রিম্ঠাতে সধোতীর্থখটন পরিশ্রমৈঃ | 
নদর্যযাখযং মহাক্ষেত্ং সামিধ্যং নিত্যতোহরে ॥ 
অর্থাৎ_হে সাধো! তুমি এদিক সেদিক করিয়। কেবঙ্গ 
তীর্থযাব্রার নিমিশ কেন বুথ পরিশ্রম করিয়া দুঃখী হইতেছ ? 
“ওহে, তুমি কেন পরম পবিত্র বদগীকাশ্রমে যাইতেছ না, 
যেইখানে ভগবান্‌ বদদ্ীশ্বর সালিধ্যশাবে বিরাঞ্জ করিতেছেন। 
এই মার্কগেয় শীলা নারদ কুণ্ডের নিকট অলকানন্দানজ 
ধারায় এক বৃহ পাথর পড়িয়াছে ইহাকে মার্কগেয় শিলা 
বলিয়। থাকে, ইনি মহামৃত্যুপ্তয়কে তপন্যাদ্বারা৷ সন্ুষ্ট করিয়া 
১৪ ব€সর হইতে ১৪ কল্প পয্যন্ত পরমায়ু করিয়া নিয়াছিলেন। 
মার্কগ্ডেয় মুনি একপ্রকার অমর, ই হার নামে ভিন্ন পুরাণ আছে। 
ইনি মহা প্রলয়েও জীবিত ছিলেন, ইনি নম্মদার উৎপত্তিস্থান 
অমর কণ্টক নামক তীথেও আশ্রম করিয়। অনেক দিন তপস্যা 
করিয়াছিলেন। 
নরসিংহু শিলা । 


নৃসিংহোহুপি শিলাবপী জলক্রীড়াপরো ভবে ॥ 
(দ্বন্দ পুঃ) 


অলকানন্দার জলের মধ্যে নারদ কুণের জলের কিছু উপরে 
ঙ 


৮২ হিমার্রি শিখরে 
সিং টি এক শিল্‌! দি হইবে, ইহারই নাম নরসিংহ 
শিলা বলিয়া! থাকে । পুরাণে ইহার মাহাত্্যু লিখিত হইয়াছে। 
যদি কোন লোক এই পবিত্র শিলার দর্শন ও পৃজন করে, 
তাহ! হইলে সেই সাক্ষাৎ নরসিংহের দর্শনের কল লাভ করিবে। 


বাঁরাহী শিল!। 


রসাতলাং জমুদ্ধধভো মহীদৈবতবৈরিণম্‌। 


হিরণ্যাক্ষং রণে হত্বা। বদরী সমুপ্যগত ॥ 
পু) 


ভগবান্‌ বরাহএবতারে দেবতাদের মহান্‌ শত্রু হিরণ্যাক্ষ 
অন্ুরকে মারিয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উঠাইয় দিবার 
পরে তিনি বদরীবনে চলিয়া যান। 

ভগবতী অলকানন্দার জলের উপরে এক উচ্চ শিল। দেখ 
যায়, তাহাকেই বরাহুশিলা বলিয়া খাকে। যদি কিছুক্ষণ 
স্থিরভাবে দেখা হয়ঃ শবে দূর হইতে ঠিক্‌ শুকরের মতন মনে 
হয়, এই শিলার নামই বরাহ শিলা । ভগবান যখন হ্রিণ্যাক্ষকে 
পাতালগের মধ্যে বধ করেন, তখন তিনি বদরীকাশ্রমে চলিয়। 
বান। এবং অলকানন্দার জলে ক্রোধ শান্তির জন্য শিলারপী 
হইয়া অবস্থিত হন। এই পরম পবিত্র শিলায় যদি কেহ 
ভূমিদান, অন্নদদান, বস্্রাদি দান করে, তাহার অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় 
হইয়া অনন্তকাল পধ্যন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করে। যদি কেহু 
উপবাস করিয়া ভক্তিভাবে পরম পাবন এই বরাহশিলান্স 
পুজা, পাঠ, স্বাধ্যায়াদি করে তাহার সকল মনবাসন পূর্ণ হয়। 


শি শি তিশা পপি শপ আপ পপ জপ পপ এ পর সস 
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স্পা সপ ম্্্ সে পপ নল হজ 


যদি কোন পুণ্যবান্‌ লৌক যাত্রা কেন, তবে তাহাদের নিকট 
প্রার্থনা করিয়া! এই খণ্চ সমাপ্ত করি, এবং তাহার। যেন এই 
পূপম পাবন পঞ্চশিল। দর্শন করিয়। অক্ষয় প্ণ্য সঞ্চয় করেন । 


ব্রহ্ম কপাল-মোচন তীর্থ। 
অভিগহামিদং তীর্থ সুরান্ুর নমন্কৃতম্‌ 
ব্রঙ্গহাছপি নরোধত্র আ্বানমাত্র্রেণ শুদ্ধতি ॥ 
তণ্ত কুণ্ডের উপরে সিড়ি চড়িয়া সোজ। রাস্তায় প্রায় 
৩০০।৪০০ শত গজ যাইবার পর ভগবতী অলকানন্দায় নামিলে 
এক শিলা দৃষ্টিগেচর হইবে । ইহাকে ব্রক্মকপাল মোচন তীর্থ 
বলা হয় । এই পরম গুহ্য ও এুরাস্থরের পুজ্য, ইহাতে স্নান 
করিলে কলির জীব পরম শুদ্ধমতি হুইয়৷ ভূমগুলে বিচরণ 
করিবে । এই কপাল মোচন তীর্থ কাশীতেও দেখা যায়, 
এবং পাঞ্জাব অন্তর্গত জগাধরী নগর হইতে ৭৮ মাইল দূরে 
কপাল মোচন তীর্থ, কাপ্তিক মাসে খুব বড় মেল বসমিয়। থাকে । 
্রহ্মকুণ্ড হইতে মাতা মুর্তি পর্য্যন্ত তীর্থ। 
এই ব্রঙ্গকপালীর নিগ্গে ব্রহ্মকুণ্ড তীর্থ । যখন মধু বৈটভ 
দৈত্য ব্রক্মার নিকট ইইতে বেদ লইয়। পলাইয়। ষাঁয়, তপন ব্রহ্ম 
বোহীন হুইয়। মহ! চিন্তায় পড়িলেন, সেই সময়ে আকাশবাণী 
হইল তপকর। তখন তিনি বেদ উদ্ধারের নিমিত্ত অনন্তশায়ী 
মহা। বিষুর তপস্যা কনিতে বড়ীকাশ্রমে আসিয়া ঘোর তপস্কা 
করেন। এই জন্য এইখানে ব্রহ্মাবুণড তীর্থ হয়। 





৮৪ হিমাডি শিখরে 
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অত্রিঅন্সূয়। তীর্থ। 


দ্বিতীয্নান্য পতদ্ভূমে তাং জগ্রাহ তপোধনঃ। 

অত্রিস্ত্মাৎ সমুদ্ভূতো। ভুর্ববসাহ শত্ররাশতঃ ॥ 
(বাম পুঃ) 
ব্রহ্মকুণ্ড হইতে গঙ্গার তীর ধরিয়! কিছু উপরে উঠিলে দেখ 
যাইবে, একটী নদী কল্‌ কল্‌ রবে ধারা প্রবাহিত হইতেছে, 
ইহাকে ইন্দ্রধার৷ তীর্থ বলে, এই ধারার নিকটে, অর্থাৎ গঙ্গা 
তীরে অত্রি অন্ুসূয়া তীর্ঘ। এইখানে ভগবান অভি খধি তপস্তা! 
করিয়াছিলেন । বামণ প্ররাণে বড় শ্ুন্দর কথা লিখিত হইয়াছে, 
যখন কপালী শঙ্কর, নারায়ণের নিকট ভিক্ষ। চাহিলেন, তখন 
তাহার দক্ষিণ ভূজে ত্রিশুল দ্বারায় তাড়ন করেন, তাস হইতে 
তিন ধার। বুক্ত বাহির হয়, একধার। তারার সঙ্গে ব্যণু হইয়া 
আকাশে মিলিত হুইয়া যায়, যাহার নাম আকাশ গঙ্গ। হয়। 
অন্য ধার তপোধন অভ্রি খষি ধারণ করেন, যদ্বারা শঙ্করের 
অবতীর ছুর্ববাস। মুনি উৎপন্ন হয়। তৃতীয় ধার! কপালে পড়ে, 
যদ্বার। নারায়ণের পরম ভক্ত ও সখা নবের উৎপন্তি হয়, কোন 
সময়ে অত্রি খধি এইখানে তপশ্য। করিয়াছিলেন বোধ হয় । 

অতি মনোরম ও শান্তিময় স্থান। 


ইন্দ্রধারা তীর্থ। 
ততোহবাগ্দিক্ষিণেভাগ্ে দ্রিবধারেতি খিশরতম্‌। 


ভীর্থমিজ্রপদ্ং যত্রতপশ্চক্রে পুর্দরঃ | 
( স্বন্দ খ:) 


ভিমাদ্রি শিখরে ৮৫ 


শপ শি শপ ্পী স্স্্পি শপ শপ শিট শিস পপ ০০ 


ইহার কিঞ্ দক্ষিণভাগে দ্রবধারারূপে ইন্দ্রপদ নামক পরম 
পবিত্রতীর্থ বিখ্যাত, পুরাণে এই তীথের গাহাত্ম্য ততি সুন্দর 
ভাঁবে লিখিত হইয়াছে । কোন সময়ে ইন্দ্রদেব এইখানে" ঘোর 
তপন্া করিয়াছিলেন । 


মহামুনি অত্র খষির আশ্রম হইতে মানাগ্রানের রাস্তা 
ধরিয়৷ কিছুদূর অগ্রসর হুইবার পর দূর হুইতে পর্বতের উপর 
শ্বেতবর্ণ পারার ন্যায় বরফ পড়িতে দেখা যাইবে, ইহার ধারা 
অতি তীব্র। অর্থাৎ-- ষেন রৌপ্যময় জল গড়াইয়। পড়িতেছে। 
ইহাকে ইন্দ্রধার] বলিয়া থাকে । এইখানে মারচাদের বাড়ী- 
ঘর আছে। অতি বিস্তীর্ণ এক সমতল ভূমি, ছিমালয়ের উপরে 
এত বৃহৎ সমতলভূমি খুবই কম দেখা যায়। আবাঢ়, আবণ 
মাসে যখন বরক গলিয়। যায়, সেই সময়ে এই ভূমিতে আম্মু, 
উল (এক প্রকারের অন্ন গেহু' (গম) আদি উৎপন্ন হয়, সেই 
সময়ে চারিদিকের শোভা ও সৌন্দর্য্য এত মনোরম হয়, যেন 
সত্যই প্রকৃতি দেবী প্রত্যক্ষভাবে লীলাখেলা করিতেছেন । 
আবার অসংখ্য অসংখ্য ফুলের কথ! কি বর্ণনা করিব। এত 
অধিক বনফুল ফুটে মে ইহার গন্ধে মন মাতোয়ারা হইয়া যায়, 
সত্যই যেন মনে হয় শ্বর্গে ভ্রমণ করিতেছি। ভাদ্র, আশ্বিন 
মাসে খেতী কাটীয়া লোক নিম্মে চলিয়। যাঁয়। এই ইন্দ্রধার। 
পরম পবিত্র তীর্থ, এইখান্‌ ভজন, পুজন করিলে তাহার 
অনন্ত পুণ্যলাভ হুয়। 


৮৬ হিমাদ্দরি শিখরে 


(পপি আপস শিপ টি পি আস ৩ চক চে শশী শী শশী সি শি চে সপ পপ শী শিশি শাদা পপ লস সর সস্তা 


মাতামৃতি তীর্থ । 
সঙ্গমাৎ দক্ষিণেভাগে পর্থক্ষেত্রং প্রকীন্িতম্‌। 


যত্রমত্যয।ংশ্রুতৌজাতো নর ন।রায়ণী খষা ॥ 
(স্কণ্ঘ পুঃ) 


অলকানন্দ৷ এবং সরস্বতীর সঙ্গমের দক্ষিণে ধন্যক্ষেত্র বা 
মাতামুত্তি তীর্থ বলিয়া থাকে । এরূপ বণিত হইয়াছে, 
নর-নারায়ণের উৎপত্তি মাতা মুক্তি হইতে হুইয়াছে। 

এই পরম পবিত্র তীর্থ ইন্দ্রধারার রাস্তায় কিছুদূর নদীর 
পরপারে মণিভদ্রাপুর বা মনাগ্রাম দেখা যাইবে । মনাগ্রাম 
যাইতে দড়ির ঝোলার মত পুল পাপ হইয়! অন্। পারে হইয়াও 
যাওয়। যায়, কিন্তু পরপারে না যাইয়। কিছুদৃৰ অগ্রসর হইলে 
শেতবর্ণ এক ছোট মন্দির দৃষ্টিগোচর হইবে, ইহাকে নর” 
নারায়ণের মাতার মন্দির কহে; ইহার পর ভয়ানক জঙ্গল 
পাওয়া যাইবে। মাঁতামূন্তি কেন এই ঘোর জঙ্গলে আসিয়া- 
ছিলেন, ইহার বিষয়ে স্কন্দ পুরাণে বড় সুন্দর কথা লিখিত 
হইয়াছে । অধিক বিস্তারের ভয়ে এখানে লিখিলাম না। 
এই জঙ্গলের অন্য নাম লক্মমীবনও বলিয়! থাকে । কিছু দূরে 
লক্ষমীদেবীর এক সুন্দর মন্দির আছে। ভয়ানক জঙ্গলের 
মধ্যে এত শান্তিপূর্ণ স্থান খুব কম দেখা যায়। প্রকৃতিদেবী 
যেন এইখাশে শাস্তিরসে মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। কোন 
প্রকারের চঞ্চলতা নাই। 


দ্বাদশ খণ্ড । 


মাতামুত্তি হইতে সৎপথ বা স্বর্গারোহণে যাত্রা 
ততঃ সত্যপদ্রং নাম তীর্থ সর্ববমনোহরম্। 
ত্রিকোনাকারমেবৈতৎ কুগ্ুংকন্মবনাশনম্‌। 
এক।দশ্যং হবিস্তত্র শ্বয়মায়াতি পাবনে ॥ 

স্কন্দ পুঃ ৪৭ গ্রোক) 
এইবার প্রথমে অলকানন্দার পুল পার করিয়া মাতার 
মন্দির দর্শন করিগ। পরে লক্ষমীবনে যাওয়া ভাল, এইখান 
£চইতে দুইটি রাস্তাই ভাল, শবে প্রথমে লক্গনীবন হইতে 
্র্গারোহণে যাওয়াই বেশ স্থবিধা হইবে । এইবার নারায়ণ 
পর্বতের ধারে ধারে কিছুদুর অএাসর হুইবার পর বিষুকুণ্, 
৬থ। হইতে নবপববতেগ ধারে ধারে বস্ধারা ও মাতা মুগ্তি 
ইইয়া। বদরীকাশ্রমের সম্মুথে খবিগঙ্গ পার হইয়া সোজা 
দরীক্ষেত্রে চলিয়া আন্থন। ইহাতে সোজ। পরিক্রমাও হইয়া 
রায় এবং শ্রণীবদ্ধমত সব তীর্থের বর্ণন ও দর্শন হুইবে।। 
এইখান হইতে বদ্রীনাথ প্রায় 0৬ মাইলের উপরে। নুত্তি- 
মাতার মন্দিরের সম্মুখে পরপারে সরস্বতী এবং অলকানন্দার 
নতম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্ত পরপারে এক অতি সংকীর্ণ 
ধারণ রাস্তা তৈয়ার করাইয়াছে। কিন্তু এইদিক হইয়া 
গাধারণ পাপী হইয়া যাওয়। অনেক ভাল। এত কঠিন 
মার্গ এক এক পদ গুনিয়া গুনিয়! ফেলিতে হয়, সব সময মৃত্যু 
যেন মন্তকের উপর নৃত্য করিতে থাকে। যদি একটু পা 


৮৮ হিমাডি শিখরে 


পেশ সপ চে পি শি শি সি পপ পরস্পর এ 


বিপথে যায় তবে নিশ্চয়ই স্র্গারোহণ না হইয়া একেবারে 
পাতালারোহণ ঘটিবে। 

পর্ববতবাশী লোকের। নীচের লোককে দেশী লোক বলিষ। 
থাকে। আর পর্বতবাসী লোককে পাহাড়ী বল। প্রচলিত । 
বদ্রী কেদারকে যেরূপ আমর! ছ্র্গম মার্গ মনে করিয়া! থাঁকি। 
তদরূপ এই পীাহাড়ীরা কৈলাস ও সত্যপথ যানাকে মহান্‌ ও 
কঠিন মনে করে। কিন্তু সত্য সত্যই কৈলাস যাত্রা এব' 
সশপথ যাত্রা এক মহান্‌ কঠিনতার সাক্ষাৎ মৃত্তি বলিলে হয়, 
মৃত্যু কর্ববদা হাতের উপরে নৃত্য করিতেছে মনে হয়। 
হাজারের মধ্যে ২৪ জন এই মহান কঠিন পথে যাত্রা! করিয়া 
খাকে। আর যে কেহ যাবেন তাহার মধ্যে প্রায় এই রকমের 
লোক সব যাইয়! থাকেন যাহার জীবনে আমার মত স্তথেঃ 
আশ। পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত 
অন্ভলোক বড় একট! যায় না। গৃহস্থের সংখ্যা আঙুলের 
করের মধ্যে গণনা করা যায়। কেনন। সমস্ত মার্গ এত ছর্গম 
যত প্রকারের আবশ্যকীয় বস্তু সব সঙ্গে লইয়৷ যাইতে হয়। 
এই সব পর্বতের উপরে তিনটী বস্তুর কোনও অভাব নাই, 
প্রথম পাথর, ২য় বরফ ও জল হিমের। কথ! ন৷ বলিলেও হুয়। 
আমি আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে একটা আল্খল্লা, যাহা দ্বার 
শরীর হইতে চরণ পর্যন্ত আচ্ছাদ্দিত থাকে, এক কম্বল, একট 
কমণগুলু একট নীচে লোহা লাগানে। লাঠি, একজোড়। জুতা 
আহারের রম্য ঘুতের মধ্যে আটা ও চিনি মিলিত করিয়া /৮১ 


হিমাব্দি শিখরে ৮৯ 


আধপোয়া মত একটা একটা লাডডু, প্রত্যেকদিন একটা করিয়া 
আহার করিয়া অতিকষ্টে মার্গ চলিতে থাঁকি, সঙ্গে অন্য একটা 
সাধুবন্ধু ও ছিলেন তাহার মাম ব্রহ্ষনন্দগিরি, জন্মন্তান 
কর্রিদপুর জেলায় বর্তমানে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন । 
আমাদের সঙ্গে নৈনিতাল জিলার আরও দুইজন ভদ্রলোক 
গিয়াছিলেন। উহাদদের একজনের নাম রাঁমদর্ত যোশী, অন্যের 
মাম জয়রাম সিং। দুইজন বেশ সাহসী লোক। এইখান 
হইতে নারায়ণ পর্বতের ধারে ধারে কিছুদূর যাইবার পর 
নরপর্ববত, ইহারই ধারে ধারে তিনদিনের মধ্যে বদ্রীনাথ 
ফিরিয়া! আসা যায়। বদ্রীনাথ হইতে সুপথ ২০।২২ মাইলের 
মধ্যে হইবে। ২৩ মাইলের উপরে স্বর্গারোহন পর্বত। 
পঞ্চ পাগুব এই পর্বতের উপরে গলিয়! গিয়াছিলেন বলিয়া 
প্রবাদ। নর নারায়ণ পর্বত ও স্বর্গারোহণ পর্ববত মিলিয়। 
যেন একটী প্রকাণ্ড দেবালয়ের আকৃতিতে দীড়াইয়৷ রহিয়াছে। 
ইহার আগে আর কোন রাম্তা নাই। চির তুষারাবুত হিম 
সাআাজ্যে শুধু এই ছুই পর্বতের শিখরে একটুখানি সামান্য 
জায়গ] দেখা যায়, আরও বনু উদ্ধে বরফের উপর দিয়া কোন 
সাহসী লোক হয়তো অপর পার কেদার নাথ যাইতে পারে । 
একটা কুলীর মুখে শুনিয়াছিপাম যেকোন একজন ইংরাক্ত 
কুলি সঙ্গে করিয়া! পার হইয়া কেদারে চলিয়া! গিয়াছিল। 
এখান হুইতে বরফের পর্বত পার হুইয়! এক দিনের মধ্যেই 
কেদার নাথ যাইতে পারে । আমার সঙ্গে যে ছইজন ভদ্রলোক 


৯০ হা দা 
গিয়াছিলেন তাহার স্বর্গারোহণে বাওয়ার সাহস করিলেন না, 
এখান হইতে ফিরিয়াৎপুনঃ বদ্রীনাথ চলিয়৷ যান। শুধু আমরা 
£্ইজন সাধু যাত্রা করিতে মনস্থ করিলাম। বারীশ্বরই সঙ্গি 
হইবেন । কিন্তু উহ্থারা সত্যপথ হইতে ফিরিয়া আসিল, 
সৌভাগ্যবশতঃ এই সত্যপথ হইতে আরও দুইজন নাগ! 
সন্যাসীর অঙ্গে দেখা হইল, জাতি ভাই বলিয়৷ অতি আনন্দ 
অনুভব করিলাম, ইহারাও স্বর্গারোহণে যাইবেন, চারিজন 
সন্ন্যাসী ভাই মিলিয়া পরদিন যাত্রা! করিব নিশ্চয় হইল। 
সতাপথ যাত্রা এবং স্বর্গারোহণ যাত্রা বসরের মধ্যে দুই 
সময় আসে। 

বৈশাখের অন্তে জ্যৈষ্ঠের প্রথম ভাগে, নতুবা আশ্বিনের' 
অন্তে কাণ্তিকের প্রথম ভাগে, কিন্তু তবুও অনয় দেখিয়া যাওয়। 
ভাল, অন্থথ। এক মিনিটের মধ্যে জীবনলীল। শেষ হইবার 
আশঙ্কা । কান্তিকের শেষ ভাগ হইতে তুষারপাত আর্ত: 
হয়, এবং বৈশাখের শেষ পর্য্যন্ত পড়িতে থাকে । স্বর্গারোহণ ও 
নারায়ণ পর্বতের 'বরক কখনও গলে না, বার মাস বরক' 
পড়িতে থাকে । 

পরদিন ৬ভগবানের নাম করিয়া বগারোহণ যাত্রার জন্য" 
সকলে বাহির হইয়। পড়িলাম। সন ১৯৩২ মঙ্গলবার ১৭ই 
সেপ্টেম্বর । মাতা মুন্তি হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর 
স্বর্গারোহণ পর্বতের ধারে ধারে, কত নদী ঝরণাদি পাক 
করিয়া আবার কথনও চড়াই কখনও উততরাই করিতে করিতে, 


হিমাদ্রি শিখরে ৯৯ 


কট. পাপা আস এ আপ সপ এপ শা পতি শসা শিস সন শপে পিপি পোপ সপ 


পপ আপ সত সম তা পা 


অতি মনোরম হিমরাজ্যের বিশাল দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং 
করুণাময়ী মা অলকানন্দার হর হর শর্ঝ শুনিতে শুনিতে 
একেবারেই হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ করিতে থাকি, সম্মুখে 
বন্ুধারার অতি মনোরম জলের ধার! পড়িতে দেখা যাইবে, 
দূর হইতে যেন মনে হয়, রৌপ্যের ধার! প্রবাহিত হইতেছে । 
আমপ্না যেন কোন এক নূতন রাজ্যে আসিয়া পৌছিয়াছি। 
এরূপভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর লক্ষমীবন দৃষ্টিগোচর, 
হইবে, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ভুলিয়া যেন এক ইন্দ্রজালিকের! 
কুহুকিনীর রাজ্যে আসিয়। পৌছিয়াছি। এই লন্মনীবনে প্রকৃতি' 
দেবী ধেন নূতন সাজে সজ্ভিত হইয়া ও নূতন রূপ ধারণ 
করিয়া নিবাস করিতেছেন, এই বনের মধ্যে একমাত্র ভোজ 
পত্রের বৃক্ষ ভিন্ন অন্য কোন বুক্ষ নাই। ইহার সুউচ্চ শিকে 
খাড়। হুইয়। আশনদু$ সত্যপথের যাত্রী একরাত্র এই বনের 
মধ্যে নিবাস সদ এই রলারণ ইহার পর আর তেমন কোন 
জায়গা! নাই?ও ক'*র প্রধান কারণ এইখানে প্রচুর পরিমাণে 
জ্বালাইবার : উস পাুযা যায়। “অমৃতং শিশিরে বহি” 
সামান্য একটুথান শয়দানও আছে। “মা! অলকানন্দা এইখানে 
যেন একটু শাঁষ্টভাব *ধারণ করিয়াছেন। মিকটে একটী 
জলের ঝবরণাও আছে। এই ঝরণাকে লঙ্গমীধারা বলিয়। 
থাকে । লঙ্গনীধান্া হইতে খুব ধীর গতিতে চড়াই করিতে 
হয়, এইরূপ ভাবে আরও কিছুদূর যাইবার পর আবার একটু 
খানি বরফের ধার! আসিবে । অতি সাবধানের সহিত চলিতে 





হই হিমাদি শিখরে 


হয়। যদি একটু পা ফসকাইয়া যায় তবে একেবারেই 
ব্গ।রোহণ । আমরী আশ্বিন মাসে গিয়াছিলাম, সেইজন্য বরফ 
একটু শক্ত হইয়াছিল নারায়ণ পর্নবতের অন্য পার হইতে নির্মল 
স্চ্ছ শত শত ধার বহিতেছে। ইহাদের সহত্র ধার! বলিয়া 
থাকে, নয়নে কত মনোরম দশা, এই সব ধারা শীতকালে 
জমিয়। যায়। 


চতুঃআ্োত তীর্থ। 


চতুঃজ্োতময়ং তীর্থ বিলোচন মলোহরম্‌। 

ধর্দমার্থকামমোক্ষান্তে ভিষ্ঠন্তি ভ্রবদূপপিণঃ ॥ 

এই যে চারিস্থিতি চারিদিকে বলিয়াছেন । যেইস্থান হইতে 
নরনারায়ণ পর্বত মিলিত হইয়াছে, যাহার নাম স্বর্গারো হণ 
পর্বত বলিয়া থাকে, এই স্বর্গারোহুণ পর্বত হইতে অসংখ্য 
কত, বরফের নিন্দে ও উপরে প্রই্বারপাজ্ইতেছে, এখন 
ইহার নির্ণয় কর! অসস্তব কোনটাকে চ্জ-স্বর্গারে বলে, তাহ! 
ভগবান জানেন । স্নান করিবার জন্বু ক মাস্ত সাহস হয় 
না। কেবলমাত্র সম্মুখে, পিছনে, উর্ধে, নিম্নে, নমস্কার ভিন্ন 
অন্য কোন উপায় নাই, “হে জ্রবরূপ। ধর্ম, র্থ, কাম, মোক্ষ 
তোমায় নমস্কার ভিন্ন এই ক্ষুদ্র হীনবীর্্য কলির জীব আর কি 
দ্রবা দরিয়া পরিচর্যা করিতে পারে? এই সব ধারা পার 


হইবার পর চক্রতীথ আসিবে । এইচক্র তীর্থের বর্ণন। কেদার 
ববণ্ডে ও মহাভারতে স্বন্দর কথা লিখিত হইয়াছে । 


হিমাদ্রাশখরে ৯৩ 


পপ সপ সরে 








অর্ডভ্বন এইখানে স্নান করিবার পর মহান অন্তর বিগ্া লাভ 
করেন এবং আপন শক্র ছুয্যোধনাদিকে কুরুক্ষেত্রের মহা 
সমরে পরাজিত করিয়া অক্ষয় কীণ্ডি অজ্ঞন করিয়াছেন ॥ 
আল্বন! স্মামরাও জকলে এই পরম পবিত্র চক্রতীথ স্থান 
করিয়া অজ্ঞুনের গ্লাষ অন্বিষ্ভালাত্ত করিয়া আমাদের আধ্য।- 
বঞ্ডের ধন্ম ও জাতির রক্ষাকল্লে স্নান করি। চক্রতীর্থে অনেক 
ন্ুন্দর স্রন্পর ও পরম রমণীয় স্তান আছে। এই চব্রতীর্থ ঠিক 
একট। পুর্ধরণীর মত দেখিতে । বষার সময়ে জল জমিয়া 
যাইয়। সম্পূর্ণ পুকুর বরফে পরিণত হয়। "ইহাতে এক ধার! 
আসিয়া পড়িয়াছে। পার্খে একটুখানি সমতলভূমিও আছে। 
এইস্থানের দৃশ্য অতি রম্য ও শান্তিময়ী গরমের দিনে পাহাড়ী 
লোকেরা ছাগল ভেড়ার্দি চাইয়া থাকে, যাত্রীরা এইখানে 
বিশ্রাম করিয়া থাকে । ইহার প্রায় তিন চারি মাইল দুরে 
সত্যপথ তীর্থ। এই তিন চাপ্সি মাইল চড়াই অতি কষ্টকর। 
শ্বীনম লইতেও কষ্ট বোধ হয়। প্রায় সমুদ্র হইতে সতের 
হাজার ফীটু উচ্চ। ব্রাস্তা এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। 
একটা যায়গা হইতে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়। গেলাম, যদি সঙ্গের 
সেই নাগা সন্ন্যাসী নাঞ্ধরিত তবে আমার একেবারেই সত্যপথ 
ন। হুইয়। মৃত্যুপথে যাইতে হইত। একটা পাহাড়ের চডাই 
করিবার পর নীচে নামিতে হয়। নিন্ের দিকের জল গড়াইয়। 
পড়িতেছে দেখা যাইবে, আর উপরে অসংখ্য ভাঙ্গা ভাঙ্গা 
পাহাড় । বল! যার না! এই সমস্ত পাঞ্চাড় কখন ভাকঙ্গিয়। 


৯৪ হিমাদ্রি শিখরে 


শি সপ ক পাপী আপ 
শশী আন পপ শশী এ শপ পপ শত ০০ 


এই দশা হইয়াছে & ছোট বড় অসংখ্য অসংখ্য পাথর জব 
পড়িয়া রহিয়াছে । শীতকালে বরফ পড়িয়া সব পাথর ঢাকিয়া 
যায়। কোথাও বরফ জমিয়! এক প্রকাণ্ড পাথরের মত হইয়া 
রহিয়াছে । নিম্গদ্িকে এত জোরে জলের জৌোত প্রবাহিত 
হইতেছে, যেন প্রতিক্ষণে ব্জপাতের শব্দ হইতেছে । পাথরের 
উপরে লাফাইয়া! চলিতে হয়। এই ভীষণ রাস্তা পার হইধার 
পর সম্মখে ত্রিকোণাকৃতি সত্য পথের নয়নাভিরাম সুন্দর 
পুকুরের আকৃতি দেখা যায়। আমাদের মনপ্রাণ সত্যাপথ তীর্থ 
দর্শন করিবার জন্য অতিশয় আকুল হইয়া উঠিল। শীঘ্র শীঘ্রই 
মার্গ অতিক্রম করিতেছিলাম। যে তীর্থ দর্শন করিবার জন্য 
এত কষ্ট এত কঠিন ও ছুর্গম মার্গ যাত্রা করিয়া আসিয়াছি, 
তাহ! চক্ষুর নিকটবর্তী হইল। যেন কাঙ্গালের বাঞ্ছিত নিধি 
পাওয়া গেল। মনে হইল তপস্বীদদের সন্মথে যেন মুক্তিমতী 
যোগসিদ্ধি আসিয়। দীড়াইয়াছেন। এই রকম বরফে আস্চাদিত 
প্রদেশে এমন স্বচ্ছ নিম্মল কাচের মতন জলপূর্ণ সরোবর দেখা 
গেল। ম্ন স্বতঃই প্রফুল্লিত হইয়! উঠিল, বিশ্ব প্রভূ বিশ্বকর্্ম।- 
রূপী কারীগরকে করযোড়ে নমস্কার ও ধগ্বাদ দরিয়া, এইবার 
আমরা চলুন সত্যপথে গিয়। বিশ্রাম করি। 


সত্যং স্বর্গন্ত সোপানং সত্যং ব্রদ্দপ্রদপ্রধম্‌। 
সত্যেন লন্তযতে মোক্ষং সত্যে সর্ধ্বং প্রতিন্তি তম্‌ ॥ (বঞ্ধি। পুঃ) 


ত্রয়োদশ খণ্ড] 
ঈত্যপথ তীর্থ 


ত্িকোণ-মগ্ডিতং তীর্থং নানা সত্যপদ্ প্রদদম্‌। 
দর্শশীয়ং প্রযত্েন সর্র্ধঃ পাপ-মুমুক্ষুভিঃ॥ স্বেন্দ পুঃ) 


এই তব্রিকোণ-মপ্ডিত তীর্থ, যাহার নাম সত্যাপথ তীথ, 
ধিনি সত্যপথে কলির মহান্‌ পাপীকে তথায় নিয়া যাইতে 
পারেন, ও সেই পরম পাঁবন ভীথ প্রত্যক্ষ দর্শন ও তথায় স্নান 
করিয়া জীবন পৃণ্যময় করেন তিনি ধন্য। সত্য সত্যই এই 
সত্যপথ তীর্থ অতি দুর্গম কঠিন মার্গ অতিক্রম করিয়া ও অতি 
সাহসের সহিত খুব ভাগ্যবান পুরুষ নম] হইলে দর্শন হওয়। 
অসম্ভব । প্রায় এক মাইল পরিাঁধ অতি মনোরম সরোবর 
এখানে দর্শনীয় বস্ত। অতি নির্মল কাকচক্ষুজল, পার্শখে 
কয়েকটা গুহাও আছে। যাত্রীরা এই সব ঞুহায় আশ্রয় নিয়া 
রাত্রি অতিবাহিত করেন। আমরাও একটা গুহায় আশ্রয় 
নিয়াছিলাম। এক সন্ন্যাসী অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এইখানে 
একটা গুহায় বারমাস বাস করেন। অবশ্ঠু গুহাঁটা অনেক 
ভাল, যেন একটা ঘরের মতন, শীতকালে বরফ অধিক পড়িলেও 
তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কীচা আটা এবং কাচা আলু আদি 
আহার করিষ্না! এই বিশাল হিমার্রি শিখরে বসিয়া কঠোর 
তপস্যা করেন। 
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স্ন্ধ পুরাণে লিখিত হইয়াছে একাদশীতে সাক্ষাৎ বিষু 
ভগবান তাহার ভক্তগণ নিয়া এই সরোবরে সান করিতে 
আসেন, ৩ঙপণ্চাতে সব দেবতা ও সিদ্ধ খুনি খধিগণ ক্ষান 
করেন। তিন কোণায় তিন দেবতা ৩পস্তা কখেশ। ইহার 
মাহাতায সম্বন্ধে পুপাণ পিশিয়াছেন--যে কে তই পিএ 
সত্যপথ তীর্থে জপ, শপ, পূজাদি করেন, তাভার ফলের পিষয়ে 
ব্রহ্ধ! আদি ও সমাক্‌ ব্যক্ত করিতে পারেন শা। আমর। 
চারিজন সন্যাপী দশ দিন এই পরম পিএ তীর্থের গুহায় 
কাটাইয়াছিপাম। এত আনন্দ পাইয়াছিলাম ফা খাছোের 
অভাব না হইত তবে আমার ইচ্ছ। ছিল, এইখানে আরও 
কিছুর্িন বাস করিয়। তপস্যার আনন্দ অনুভব করি। আবার 
দ্বিতীয় কারণ আমরা যে চাগিজন সন্যাসী যার! করিয়াছিলাম, 
তাহার মধ্যে একজন নাগ। সন্ন্যাসীর রাতে তিন চারি বার 
ভেদ বমি হওয়াতে সকাল বেলায় মৃত্্যযুখে পতিত হইলেন। 
তাহার শরীর আমরা তিনজনে টাশিয়া সেই পরম সত্যপথের 
সরোবরে জল সমাধি দিয়া সেই দিনই সেই স্থান পরিত্যাগ 


করিলাম। 
সোমকুণড তার্থ। 


ততস্ত বিমলংভীর্থং মোমকুগ্াভিদং পরম্‌। 
তপশ্চকার ভগবান ০সামে যন্ত্র কলানিপিঃ ॥ স্বেঃ পুঃ) 


সত্যপথ তীর্থকে পর দিন দগুবৎ প্রণাম কখিয়া স্বর্গায়ো হণ 


হিমার্রি শিখরে ৯৭ 
যাত্রায় বাহির হুইলাম, যাত্রীর যদ্দি খুবই সাহসী হয় তবেই 
বীরত্বের সহিত সত্যপথ তীর্থ পর্যন্ত যাত্রী করিয়া ফিরিয়া 
আসে । কারণ লোকে বলিয়া থাকে, যে যায় বডরী, সে না হয় 
উদ্রী, সেই রকম যে কেহই ন্দর্গারৌহণে যায়, সে পুনঃ ফিরিয়! 
আসে না। বনদ্রীনাথের পোষ্ট মাষ্টার রামদত্ত জাহা আরও 
ছুইজন ভদ্রলোক আমাদের সঙ্গে আসিবার কথা ছিল। কিন্তু 
কোন কারণ বশতঃ আসিতে পারেন নাই। পরে তাহার! 
আসিয়াও আমদের সঙ্গে মিলিত হন। এইবার আমর! হয় 
জন একত্রিত হইয়। স্বর্গারোহণ, আরম্ত করিলাম । আমাদের 
পরম সৌভাগাক্রমে এই কয়েকদিন যাব আকাশ বেশ 'নর্শবল 
ছিল। কোন প্রকারের বর্ষা অথব। তুষারপাত হয় নাই। 
যাহ! তুষারপাত হইয়াছিল এক রকম সহ্য হইয়া গিয়াছিল। 
যখন আমরা স্বর্গারোহণের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিতেছিলাম 
তখন মনে হইতে লাগিল যে, কোন এক অদ্ভুত দেশে আসিয়! 
পৌঁ'ছিলাম। যেন সবই স্বপ্নবৎ মনে হইতে লাগিল। অপূর্বব 
দৃশ্য বিস্তার করিয়! শান্তিময়ী প্রকৃতিদেবী যেন মৌনী হ্ইয়া 
রহিয়াছেন। অনেক বৃদ্ধ লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম পঞ্চ 
পাণ্ডব এই পর্ববতের উঠ্ভারে আরোহণ করিবার সময় বরফে 
গলিয়া যান। কিন্তু মহাভারতে পাগুবদের অন্তর্ধান শ্ুমের 
পর্বতে হইয়াছিল ইহা! পাওয়া! যায়। গিরিরাজ হিমালয়ের 
উপরে যখন উঠিঙ্গাম তাহা! এমন স্থন্দর ও দিব্যস্থান সব 
দেখিলাম, মনে হইল সত্যই এই ভূমি দেবতাদের জন্য বিধাতা 

ন্‌ 
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রচন। করিয়। রাখিয়াছেন। সাধারণ মনুষ্তের পক্ষে ইহা অগম্য 
ভূমি। পঞ্চপাণ্ব হিমালয় পার হইয়া সুমেরু পর্বতে যাইয়া 
মিলিত হইয্প। যান, এইরূপ উল্লেখ আছে। খুব সন্তব তাহারা 
বদ্রীনীরায়ণ হইতে গিয়াছিলেন । আবার কেদারনাথ হইয়াও 
এক রাস্ত। স্ুমেরু পর্বতে গিপ়াছে। কেদারনাথে অনেকবার 
শুনিয়াছি পঞ্চপাগুর কেদারনাথ হইয়া স্থমেক আরোহণ 
করিয়াছিলেন । পুনঃ গঙ্গোত্রী হইতেও এক রাস্তা আছে 
কিন্তু সকলের অগম্য মার্গ। যাহা হউক স্ুমেরু পর্বত কোনটা 
তাহ। নির্ণয় করা অসস্তব। শ্ুমের এক দিব্য পর্বত, সাধারণ 
মনুষ্যের অগম্য । সুমের পর্ববত দেবতাদের ও সিদ্ধ যোগী 
খধিদেরই দর্শন হুইয়া থাকে । সত্যপথ তীথ হইতে স্বর্গারো হণ 
পর্বত দেখা যায়, কিছুদূর যাইবার পর ন্বর্গারোহণে উঠিবার 
যেন সিড়ি তৈয়ার করিয়া! রাখা হইয়াছে। বরফ ফাটিয় 
গিয়া! এরূপ হইয়াছে । বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে আরও পরিস্কার 
ভাবেই দেখা যায়। আমরা যখন সত্যপথের ধারে ধারে উপরে 
চড়িতেছিলাম তখন এমন এক জায়গায়.আসিয়। পড়িলাম সে 
স্থানটী একটী তলোয়ারের মতনই দেখিতে । অতি সাবধানের 
সহিত এই পথ অতিক্রম করিতে ভয়, যদি পা ফস্কায় তবে 
একেবারেই স্বর্গারোহুণ হইয়া যাইবে । একেবারেই বরফের 
উপর দ্দিয়। চলিতে হইবে । নিঃশব্দ ও নির্বাক হইয়। চলিতে 
হইবে। শব করিলে বরফ পড়িতে থাকে, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 
মাসে শুনিম্নাছি, প্রতিক্ষণ ভয়ঙ্কর শব্ধ হুয়, যেন এক একটা 


- সপ ০ শশী সাপে শপ পপ্স্পী জা রসি 
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্শপাপশীীশিপপশ শা পাশা পিপি জি সপ পাপন ক পিসী শিশপসপ। পট পপি সপ শপ আপ পি আর জপ শি 


কামানের গোলার মতন শব্দ হয়। যদি মহাসমরের যুদ্ধ 
প্রত্যক্চ দেখিবার ইচ্ছ। হয় তবে স্বর্গারোহণ আসিলে প্রত্যক্ষ 
দর্শন হইবে । মনে হয় দেবতার সত্যপথ কুণ্ডে স্নান করিতে 
আসিতেছে, আর অস্থরেরা তাহাদের উপরে পাথর ছুড়িয়া 
জুঁড়িয়।৷ ফেলিতেছে। এইরূপ দৃশ্য জ্যহঃরহ হইতেছে, সূধ্যদ্েব 
যত প্রখর কিরণ বিস্তার করিতেছেন, ততই আরও ভয়গ্কররূপ 
ধারণ করিয়া থাকেন। এই সব দৃশ্য হিমালয়ের প্রত্যক্ষ 
দেখিবার বস্তু । অতি সতর্কতার সহিত আস্তে আস্তে চড়াই 
করিবার পর পুনঃ একটুখানি উতরাই করিলে নিন্ে একটা 
গোলাকৃতি কুণ্ড দেখ! যাইবে। ইহাকে সোমকুণ্ড বলে। 
আমর! যখন গিয়াছিলাম তখন কুণ্ডে জল একেবারেই নাই। 
এইরূপ শুনিয়াছি, অমাবন্যায় এই কুণ্ডে জল একেবারেই থাকে 
ন1। শুরুপক্ষের প্রতিপদ হইতে একটু একটু করিয়া জল 
জমা হইয়া পূর্ণিমায় পূর্ণ হুইয়া যাঁয়। আমর। অমাবন্যার ছুই 
দিন পূর্ব্বে গিয়াছিলাম। এই জনমানব শৃগ্ হিম গিরির 
উপরে চন্দ্রদেব কেন এইখানে আঘিয়াছিলেন, ইহার এক 
পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। তাহা আমি এইখানে বিবৃত 
করিলাম । | 
ভগবান অত্রি খবীর পুত্র চন্দ্রমা, কোন সময়ে আপন 
পিতার নিকট বিয়া দেবতাদের স্বর্গ ব্ষিয়ক কথ! শুমিতে- 
ছিলেন ।/ স্বর্ণের প্রশংসা! শুনিয়া চক্দ্রদেবের বাসনা হইল, 
তিনিও স্বর্গস্থখ উপভোগ করেন, তিনি তখন পিতার ম্িকট 
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হাত জোড় করিয়। -প্রাথনা! করিলেন “হে পিতাজী, আমারও 
প্রবল ইচ্ছা হইতেছে কি আমিও স্বর্গের দিব্য স্থথখ ও আনল 
উপভোগ করি, এবং সাধারণ দেবতার মতন গ্রহ, নক্ষত্র, তার! 
ওষধি তথ ব্রাঙ্গণদের রাজ হইয়া অমৃত বর্ণ করিতে করিতে 
আনন্দময় জ্বর্গধামে নিবাম করি ; এরূপ কোন প্রকারের উপায় 
থাকিলে আমাকে কৃপ। করিয়া, বলুন । দ্বারা আমার মনো- 
বাসন' পূর্ণ হয়। 

অত্রি মহষি বলিলেন--“হে পুত্র! তপস্যা দ্বার! সব বাসনা 
সিদ্ধ হইয়। থাকে, তপস্যা দ্বারা অসম্ভবও জন্তব হয়, সেইজন) 
ভুমি কোথায়ও যাইয়া! তপস্যা! কর। 

চন্দ্রদেব মহা চিন্তায় পড়িপেন, কোথায় যাইয়। তপস্যা 
করেন ; এবং আপন মনোবাসন। পূর্ণ হয় । এই বিষয়ে চিন্তা 
করিতেছেন, এমন সময় দেবধি নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে এবং 
বীণ। বাজাইতে বাজাইতে তথ! ভজ মন নারায়ণ বলিতে 
বলিতে আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। চন্দ্রদেব নারদ মুনিকে 
দেখিয়া আনন্দে বিহবল হুইয়! তাহাকে স্বাগত বলিয়া আসন 
দিবার পর জিশভ্াস। করিলেন। 

“হে মুনি শ্রেষ্ঠ নারদজী মহারার্জ কোথায় হইতে আগমন 
করিলেন। . | 

“নারদ মুনি বলিলেন--ভাই, আমি বর্তমান বদ্রীকা শ্রম 
হইতে আমিতেছি, তুমি এত চিন্তান্বিত হইয়াছ দেখিতেছি, 
কারণ কি? 


শালা পিসী অপি শত পপ পপি শা? জা ভা সা সপ পাপ 


হিমার্রি শিখরে ১০১ 


সস পচ সপ 








চন্রদেব বলিলেন_-“হে নারদজী মহ]রাজ, তোমায় কি 
বলিব আমার শর্গম্বখ ভোগ করিবার বড়ই বাসন। হইয়াছে, 
সেইজগ্য পিতার নিকট সব কথা বলিতে তিনি বলিলেন, 
কোথায়ও যাইয়া তপন্যা করিশে, এখন ভাবিতেছি, কোথায় 
যাইয়া তপস্ত। করিয়া আপন অভীব্ট, সিদ্ধ করি। 

“নারদ মুনি এই কথা শুনিযা বড়ই আনন্দিত হইয়। 
বণিলেন, ইহার অগ্ত তুমি কোন চিন্তা না করিয়। শীপ্রই আমার 
সঙ্গে বদ্রীকাশ্রমে চল। সেইখানে তপশ্যা করিলে কোটা 
কোটী গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে । 

এই কথা শুনিয়া চন্দ্রধেব আনন্দের সহিত নাগদ মুনির 
সঙ্গে বদ্রীকাএমের উপরে সত্যপথেগ কিছু আগে শ্বর্গাগোহণের 
শিন্দে বসিয়া ঘোপ তপশ্যা কর্সিতে থাকেন। ৮৮ হাজার 
বুসর পধ্যন্ত “ও নমঃ ভগবতে বান্রদেবায়, মন্ত্রের জপ করিতে 
থাকেন, তাহার পর ভগবান্‌ বাস্রদেব প্রসন্ন হইয়া বর নিলার 
জন্য বপিলেন,__ 

চন্দ্রদেৰ বলিলেন--আমি পরমানন্দরূপী ন্বর্গ স্থখ ভোগ 
করিতে বাসনা করি, “হে আত্মরূপী নারায়ণ, যদি আপনি 
আমার উপরে প্রস্মি হুইয়। থাকেন, তবে আমার কাম্য 
বর প্রদান করুন । 

ভগবান বলিলেন-_গ্রহ, নক্ষত্র, তার। তথ সমস্য ওঁষধি 
এবং ব্রাক্মণগণের আধিপত্য অত্যন্ত ছুল্'ভ, সেইজন্য তুমি অন্ধ 
কোন বর প্রার্থনা করিতে পার। 


১০২ হিমাড্ি শিখরে 


শপ পারি এপি শপ শশা শিপ শা ০ম শিট শী পেশী পিপি 


পল পল. ০ স্৮ লা শশী দশ সপ শ পাপন আশ ও আপ ৮ পাপী আও ৩৬ ০৮ পেস সপ সপ শি 


চন্দর্দেব বলিলেন--আমার অন্য কোন বর নিবার বাসন 
নাই, ভগবান্‌ তখন অন্তধ্যান হইয়। গেলেন। চন্দ্রদদেব আবার 
৩০ হাজার বুসর তপন্া করিতে থাকেন। পুনঃ নারায়ণ 
চত্ভূ'জরূপে তাহার নিকট আসিয়৷ দর্শন দ্িলেন। চন্দ্র্দেবও 
তাহার সেই অভীষ্ট বর 'পুর্ববমত প্রার্থনা করিলেন, ভগবান 
পুনঃ অন্তধযান হইলেন । তৃতীয় বার পুনঃ ৫০ হাজার ব€ুসর 
পর্যন্ত ঘোর তপস্য। করিলেন, ভক্তবতসল ভগবান তখন তাহার 
উপর প্রসন্ন হুইয়] তাহার মনোবাসন। পুর্ণ করেন, তখন হইতে 
চন্দ্র গ্রহ, নক্ষত্র, তারাদি তথা ওষধি এবং ব্রাহ্মণের রাজা হইয়া 
অনন্ত কালের জঙ্ স্বর্গ স্থখ ভোগ করিতে থাকেন, এবং সেই 
দিন হইতে এই কুণ্ড সোমকুণ্ড নামে প্রসিদ্ধ হয়, ইহার 
মাহাঝ্মের বর্ণন। কর হুইয়াছে, যেই কোন ভাগ্যবান লোক 
যদি এই সোমকুণ্ডে স্নান, জপ, তপ করেন, তাহার সমস্ত পাপ 
নষ্ট হইয়া চন্দ্রদেবের মত অনস্ত কালের জন্য স্বর্গ হুখ 
ভোগ করেন। | 

ইহার পর সুর্ধ্যকুণ্ড ও বিঞুকুণ্ড নামক অতি পবিন ছুই 
তীর্থ দর্শন করিবার পর সোমকুণ্ড। এই সোমকুণ্ড তীর্থ হইতে 
প্রায় এক মাইল রাস্ত। একটু সরল, কিন্ত্ত একেবারেই বরফের 
উপর দিয়া চলিতে হয়। উর্ধ দিকে দৃষ্টি করিলে বরফ ভিন্ 
অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই বরফ নান! রঙ্গের 
দেখা যায়, কোথায়ও লাল, কোথায়ও নীল, কোথায়ও ম্বেতবর্ণ, 
আবার কোথায়ও পাথরের মত শক্ত; কোথারও মাখনের মত 


হিমাদ্রাশখরে ১০৩ 


আপের 





এর সি পপ পপ পপ ক. আসে সপ পচ চস ররর 





নরম, কখন কখনও এই ৰরফ নীচে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হুইয়। 
যাইতেছে, জীবনে সত্য সত্যই প্রকৃতি দেবীর বিচিত্র লীলা 
দেখিবার মতন। এই স্বর্গারোহণ পর্বতে কোন প্রকারের 
বৃক্ষ, লতা, গুল্মাদি কিছুই নাই, কোন প্রকারের পশু, পক্ষী, 
কীট পতঙ্গাদি বিহীন এখানে ঘ্রাকার মধ্যে কেবলমাত্র জল, 
বায়ূ, বরফ ও পাথর । 

ূর্ধ্যুণুটা খুবই ছোট একটা ঝরণার জল যাইয়। পড়িতেছে, 
শীতলতার বিষয় লিখিয়! ব্যক্ত করা অসম্ভব । বরফ পড়িতেছে 
ও তাহা গলিয়! যাইতেছে, এই দিকে শরীর শীতের কারণ 
অবশ করিয়! ফেলিতেছে। চক্ষের পলক্‌ নিতেও কষ্ট বোধ 
হইতেছে, কর্ণকুহর যেন ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইতেছে, 
শ্বাস নিতেও মহান্‌ কষ্ট বোধ হইতেছে। বুদ্ধি কিং কর্তব্যৰিমুচ 
হইয়] যাইতেছে, এমন অসীম বলশালী পঞ্চ পাগুব যখন এই 
স্বর্গীরোহণে গলিয়া গিয়াছিল, তখন আমাদের মতন ক্ষুদ্রজীব 
তথায় কি করিবে? এই তীর্থ কেবলমারর দর্শনেই মুক্তি 
এখানে স্নান কর! দুঃসাধ্য, নর-নারায়ণ পর্ববত ও স্বর্গারোহণ 
পর্বত ছুইট। এইখানে মিলিত হইয়! যেন মধুর হাস্যরসে তুযার 
বর্ণ করিতেছে । দুই পর্বতের মধ্যভাগে একটুখানি সমতল 
ভূমি, ইহার কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর পরম প্রবিত্র শ্রীরাম 
গুহা পাওয়া যাইবে। চলুন আমাদের রাত্রবাস সেই গুহায় 
হুইবে। 





১৩৪ হিমা্রি শিখরে 
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গ্রাম গুহ। 


গত্ব। দেন প্রয়াগঞ্চালকনন্দ।তটেন বৈ। 
নর-নারায়ণো গত্ব। দর্শনান্ুক্তি দৌ নুনাম্‌॥ 
বদরীকশ্রমে রামু কেছারেশ ভ্রিলোক্য অ2। 
মহাপথং ততো গত্বা বখোৌ ভগ্মনমংসর? | 

(আনন্দ বা) 


এইবার আমর প্রাতঃকালে উঠিয়া পর, পর্রবতের ধারে 
ধারে গমন করিলাম । গত রাত্রে খুবই ভয়ানক বরফ পড়িয়া- 
ছিল। গত দিন যে গুহায় পাত্র বাস করিয়াছিলাম, পরে 
জানিতে পারিলাম, তাহ! রাম গুহা নয়। রাম গুহ! আরও 
প্রা এক মাইলের মত দূরে অবস্থিত । বেল প্রায় দশটার 
মত হইবে, তখন সকলে মিলিয়া বরফের পর্বতের উপরে 
আরোহণ করিতে লাগখিলাম । বরফের নিম্ন দিয় অলকানন্দার 
জল প্রবাহিত হইতেছে । অতি কষ্টের সহিত কিছুদূর 
যাইবার পর একটা গুহা দৃষ্টিগোচর হুইল, এই গুহা দেখিবার 
জন্য আমরা আরও পর্বতের শিখরে উঠিতে লাগিলাম। কিন্তু 
এইবার শরীর একেবারেই অবশ করিয়া ফেলিতেছিল। চরণ 
যেন আর একটুও অগ্রসর হইতে চাহিতেছে না। জঙ্গী স্বামী 
ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ পড়িতে পড়িতে বীচিয়া গেলেন। আমি 
যদি না ধরিতাম, তবে বু দিনের মত এই পর্বতের ধরফের 
উপরে তীহার প্রাণশৃণ্য-দেহু বহু বুসর পধ্যস্ত পড়িয়া থাকিত। 


হিমা্রি শিখরে ১০৫ 


এইবার আমর] রামগুহায় পৌছিলাম। ৪ গুহার আকৃতি ঠিক 
একটা পর্বতের ছাদের মতন। ব্যার জণ থেকে বাচিবার 
ও বরুফ হইতে বীচিবার একমাত্র এই গুহা এত অধিক 
লম্বা ও দীর্ঘ ধিশাল গুহা ইতিপুর্বেব আর কখনও 
দেখি নাই। কাশ্দীর ও নাজিঠকক গুহা দেখিয়াছি কিন্তু 
এই গুহা, এক নিচিত্র প্রকারের বিধাতা তৈয়ার করিয়।ছেন। 
ইহা কোন মনুষ্যের তৈয়ারা গুহা নয়, প্রকৃতিক গুহা । 
কোন সাধু এই গুহার অদ্ধ ভাগ দেওয়ালের মতন তৈয়ারী 
করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম। ইহার ভিতরে বেশ সুন্দর 
স্বন্দর কামরার মতন তৈয়ার করিয়াছেন। তিনি বহুদ্দিন 
পুর্বে শরীর ত্যাগ করিয়াছেন। বর্তমানে একজন আমাদের 
পরিচিত প্রেমগিরি নামক একটা সাধু থাকেন। পূর্বের তিনি 
খষিকেশে থাকিতেন। ছয়মাস পাণ্ুকেশ্রের কোন জায়গায় 
শীতের সময় আসিয়া থাকেন। আর ছয়মাস শ্রারামগুহায় 
খাকেন। তাহাকে সকলে যৌনীবাপা ধলিয়] থাকেন। কারণ 
'তিনি কয়েক্চ বসর যাব মৌন ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন। 
তিনি সবই কীচাই আহার করেন। মনে হয়, কাঠের অভাবের 
জন্যই এই কঠোর ব্রত অবলম্বন করিরাছেন। আমাকে দেখিয়। 
তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন। তিন রাস্তরি এই পুরান 
পরিচিত গুরু-ভাইয়ের নিকট রামগুহায় কাটাইয়াছিলাম। 
অতি সুন্দর হিমালয়ের দৃশ্ঠু দেখা যায় । তাহা ব্যক্ত কর! ধায় 
না। এখনও আমার মনে সেই কথা উদয় হইলে মন নৃত্য 


শপ পপ পক্ষ পপি ৮০৯ পন ৯ জপ জলা জলা 


১০৬ হিমাদ্রি শিখলে 
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করিতে থাকে । গুহার ভিতরে জলের বেশ সুন্দর ধারাঁও 
আছে। প্রাতঃকালে সমস্ত গুহাই বরফে আচ্ছাদিত থাকে ॥ 
বেল! বারটার পর হইতে একটু একটু গলিতে থাকে । গুহার 
উপরে বরফ কখনও গলে না। বারমাস জমা থাকে । যেন 
তাহাদেরই সাম্রাজ্য । গুহ।র ভিতরে কোন প্রকারের ভঙ্ক 
নাই। যদ্দি খাছ্ের অভাব না থাকিত তবে বার মাস এই 
গুহায় আনন্দের সহিত বসিয়া তপশ্তা করা যাইত । দিনের 
বেলায় নিজের] সব কাঠ যোগাড় করিয়া রাখিতাম, রাত্রে অগ্নি 
প্রজ্্লিত করিয়। আরাম করিতাম। এই কাঠ কাচাও জলে । 
সমস্ত ঝাত্রে ধুনির চারিদিকে বসিয়। রাম নামের ধ্বনি করিতে 
করিতে রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিশাম। শুরামণ্ডহা কেন 
নাম হইল এ সম্বন্ধে শুনিয়াছি শ্রারামচন্দ্র হুমতি রাবণকে 
সংহার করিয়। ব্রহ্মহতা। পাতক হইতে মুক্তি লাভ করিবার 
জন্য এবং লোকশ্িক্ষার্থে তপস্যা করিধার জন্য বাণ দিয়া এই 
গুহা তৈয়ার করিয়াছেশ। ভগবান জানেন তিনি বাণদ্বারা 
ইহ। করিয়াছিলেন ; না ইহা স্বাভাবিক ভাবেই বর্তমান ছিল । 
তিন রাজ বান করিবার পর, এইবার আমরা সকালে বনুধার 
দিকে অগ্রসর হইতে থাকি । কত নদী পার হইলাম, আবার 
কত বরফের উপর দিয় চলিতেছিলাম। কিছুদূর উপরে চড়াই 
করিবার পর ম1 ভাগীরথী ও অলকানন্দার আ্োত দেখা গেল? 
সুন্দর স্থন্দর দৃশ্যাি দৃষ্ট হইল। দেখিলাম, বরফের নিম্মদেশ 
হইতে অতি প্রখর ধারে জলের ধার! প্রবাহিত হইতেছে.) 


হিমা্রি শিখরে ১০৭ 


যেমন গোমুখ হইতে গঙ্গার ধারা প্রবান্লিত হইতেছে ; ঠিক 
তদ্রপঙ্া'বেই এই ভাগীরঘীমাতা অলকানন্দার শোত বহিতেছে। 
এইখান হইতে অলকানন্দার উৎপত্তির স্থবান-_অর্থাৎ তিনি 
নদীর বপ ধারণ করিয়াছেন। এত প্রারুতিক দৃশ্য মনোরঞ্ 
পর্ববতগুলি যেন সমুদ্রের তরঙ্গের মণ্ডন হইযা রহিয়াছে । পবন- 
দেব যেন শান্তরসে মগ্রু হইয়া রহিয়াছেন। ইহার কিছুদুরে 
অলকাপুরী সত্যই যেন আমরা স্বর্গেই আসিয়া পৌছিয়াছি। 
যেখানে অলকাপুরী তাহা পর্বতের এক সব্ে্বোচ্চ শিখরে। 
এইখান হইতে চডাই আরম্ত হুয। 


অলকা পুরা । 


এক পববতের উচ্চ শিখরের নাম অলকাপুগী। শুন। যাঁর, 
এইথানে অদৃশ্যবপে বক্ষ, গন্ধনন, কিনুর আদির বাসস্থান, কিন্তু 
কুবেরের অলকাপুরী যাহার কথ। পুরাণে লিখিত আছে তাহ! 
স্ুমেক পর্বতের উপরে । ইহার সব্্ববাচ্চ শিখর হইতে অতি 
প্রখবভাবে ধারা পরিতেছে, অনেকে ইহাকে অলকানন্দার 
প্রধান ক্রোত বলিয়া থাকে । কিন্তু আমার ইহাতে সংশয় 
উপস্থিত হয়, কারণ_+অলকানন্দার প্রধান স্রোত বিষ্ণুকুণ্ড ও 
সূর্য্কুণ্ড হইয়। নারায়ণ পর্ববতের পাদতল হইতে যেজোত 
প্রবাহিত হইতেছে, তাহাই প্রধান শআ্রোত বলিয়া আমার মঞ্গে 


১০৮ হিমা্রি শিখরে 
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হয়। শাদ্দেও দেখা,যায়। গজা খিঞুপদী, বিধুপদাৎ পতিতা 
মেক) নারায়ণের পদতল হইতে ইহার উত্পত্তি। এবং 
যুক্তি দৃগিগোচর হয়। 


বনুধারা হইতে বদরী পুরী । 


মানশে।দভেদনাও প্রতাগ প্িশি সর্ববমলোহরম্‌। 
বন্ুধারেতি বিখ্যাভং তীর্থ, জৈলোক্যকুল্প ভম্‌ ॥ 
( স্কন্দ পুঃ) 
মানসোদভেদ্‌ তীর্থ হইতে কিধ্ি পশ্চিম দিকে পরম 
রমণীয় ভ্রেলোক্যেপও ছুল্লভি বন্টুধারা নামক তীর্থ বিদ্ভমান। 
অলকাপুরীর সেই প্রথর কোত অতি একস্টের সহিত পার 
হুইবার পর প্রায় এক মাইল দূর যাইতে হয়, তাহার পর পরম 
পাধন বন্থধার। তীর্থ আসিবে । দূর হইতে যেন হুর হর শব্দ 
করিতেছে শুনা যাইবে । এত নুন্দর মনোহর ঝরণ। আমি 
জীবনে দ্বিতীয় আর দেখি নাই। এই বস্থধার! দর্শনের 
নিমিত্ত প্রতি বর্ষে অনেক যাত্রী আসিয়া থাকেন । বদ্রীনারায়ণ 
হইতে বন্ুধারা পাঁচ মাইল হইবে। খতি মনোরম দৃশ্য, 
এক অতি উচ্চ পর্বতের শিখর হইতে জলের ধার! পড়িতেছে। 
মধ্যে বানু লাগিয়া ছিটাইয়া৷ পড়িতেছে। নর্্্দায়ও এরূপ 
বারণ ছুই তিন জানগায় দেখিয়াছি । কিন্তু তাহা এত উচ্চ 
হইতে নয়। জববলপুর হইতে ভেরাঘাট নামক স্থানে নম্মধার 


হিমা্ি শিখরে ১০৪ 
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ঝরণা অতি সুন্দর দেখ! যায়ঃ কিন্তু এই বসুধারার দৃশ্য অন্ধ 
রকমের । একটু জলের ছিটা লাগিলে শরীর কাপিতে 
থাকে। একটু উপরে বাবা কালী কমলীর এক ধন্মশালা 
আছে। একজন সাধু এই ধন্মশালায় থাকেন। পুরাণে 
লেখা আছে, যে পাগী তাহার শরীরে জলের ছিট। পড়ে না। 
যেহ শুদ্দ পিতৃজাঃ পা্পাঃ পাষণু মহিবুতয়ঃ। 
ন তেষাং শিরসি গ্রায়ঃ পতন্ত্যপঃ কর্দাচন ॥ 

এইবার আমার্দের তাড়াতাড়ি মানাগ্রামের রাস্তা ধরিয়া 
যাইতে হুইবে। মানা গ্রাম এইখান হইতে তিন মাইল দূর ॥ 
পুরাণে লিখিত আছে, অফ্টবস্ুকে সঙ্গে করিয়া! নারদমুনি 
এইথানে আসেন। তাহারা নারদের নিকট বদ্রীনারায়ণের 
মাহাত্যযের কথা শুনিয়! ত্রিশ হাজার বদর পধ্যন্ত তপস্যা? 
করিতে থাকেন। তগপর ভগবান নারায়ণ প্রসন্ন হইয়? 
তাহাদের দর্শন দিয়া পরাভক্তির বরদান দিয় অন্তধান 
হুইলেন; তাহার পর হইতে এইস্থান পরম পবিত্র ব্রিলোৌক 
খ্যাত এই বস্ধার] তীর্থে পরিণত হয়। গামি অনুরোধ করি, 
যদি কোন ভাগ্যবান লোক শুবন্রীনারায়ণে যান, তবে অবশ্যই 
বনুখার! তীর্থের দশ্খন করিবেন। ইহার পর আরও অনেক 
তীর্থ আসিবে । প্রথম মানসোধভেদ তীর্ঘ। তৎপর কেশব 
প্রয়াগের দর্শন হইবে। মানফোদফেন তীর্থ ভীম শিলার 
সম্মুখে । বসুধারা এবং সরশ্যতীর ধারে ধারে চলিলে, ভগবতী 
অলকনন্দা ও সরম্যতীর সুন্দর মিলন দশম হইবে। বেদার 


১১০ হিমাদ্রি শিখরে 


খণ্ডে ইহাকে কেশব প্রয়াগ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে । ইহার 
কিছু দুরে সম্যপ্রাস 'তীর্থ দর্শন হইবে। বস্ুধারার পশ্চিম 
তটে জম্যপ্রাস তীর্থ, এইখানে ভগবান আীবেদব্যাস 
শীমন্ভীগবতের জন্তাহ পারায়ণ করিয়াছিলেন । ভগবান্‌ 
নেদব্যাম এই আশ্রম সম্বন্ষে লিখিয়াছেন 2-- 
“তন্মিন স্ব আশ্রমে ব্যাস ব্দরীখণ্ড মণ্ডিতে |” 

এইখান হইতে ব্যাস গুহা এবং গণেশ গুহার দর্শন হইবে । 
ভীম শীলার উপর হইতে মানাগ্রামের দিকে কিছুদূর অগ্রসর 
হইলে এক গুহা দেখা যাইবে; ইহাকে ব্যাস গুহা বলিয়। 
থাকে । শুন। যায় ভগবান বেদব্যাস এই পবিত্র গুহায় 
বসিয়। সমস্ত পুরাণ রচন। করিয়াছিলেন । 


মুচুকুন্দ গুহা । 


যেই দিকে ব্যাস গুহা এ পর্বতের শিখরভাগে এক গুহা 
দেখা যাইবে, উহাকে মুচুকুন্দ গুহা বলিয়! থাকে। যে সময়ে 
কালিয় যবন নামক মহাঁছুষ্টকে ভগবান্‌ বিষণ দৃষ্টি দ্বারা ভন্র 
করিয়াছিলেন তাহা! এই গুহ! মুচুকুন্দর উপর ব্রহ্মার বর ছিল 
অসময়ে যদি কেহ, তোমার নিদ্রা ভঙ্গ করে এবং তোমার 
দৃষ্টি যাহার উপরে পড়িবে, সে যে কেহ হউক্ক না কেন, তখনই 
ভম্ম হুইয়৷ যাইবে। মুচুকুন্দ মহারাজ ব্রহ্মার নিকট হইতে 
'নিজ্রা। যাইবার জন্ বর নিয় এই গুহায় নিজ্রা বাইতে ছিজেন, 
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৯১০০ জপ ৫৮৪ 








পাস এ সপ আজ পা পপ পা এ 


শ্রীকৃষ্ণ ছলন। করিয়া এই গুহায় সেই দুষ্ট কালিয় যবনকে 
পাঠাইয় ছিলেন ও তথায় মুচুকুন্দ মহারাজের অকাল নিদ্রাভঙ্গ 
করিতে গিয়া ভম্ম হইয়! গিয়াছিল বলিয়া এই গুহার নাম 
মুচুবুন্দ গুহা! হইরাছে। গুহা খুব বড় নয়, অনেক নিন্গে 
নামিলে দেখা যাইবে ঝড় বড় পাথরখণ্ড সব পড়িয়া গুহাটা 
ভিজা] ভিজা বর্ধার জল বোধ হয় ভিতরে পড়ে। ভিতরে 
৮/১০ করন লোক অনায়াসে থাকিতে পারে । গুহাব ভিতর 
বন্থু যঙ্জ হনণাদি হইয়াছে এরূপ চিহ্ু সব দেখা যায়। পরে 
জান। গেল, মানা গ্রামের মারচার। এই গুহায় প্রায় কোন বড় 
উৎসবের সময় আসিয়া যজ্ঞ হবণার্দি করিয়! থাকে । শ্রাবণ, 
ভাদ্র মাসে বনু লোক দর্শন করিতে আসিয়া থাকে । অতি 
সুন্দর এই গুহাটা। 


কলাম গ্রাম। 


মুচকুন্দ গুহা হইতে পশ্চাৎভাগে এক মাঠ দেখা যাইবে, 
ইছাও হিমালয়ের একটা সমতল ভূমি, নিন্মদিকে ভগবতী মা 
সরস্বতীর নিশ্মল ধার! অতি সুন্দর । অন্য পার দিয়া তিববতের 
রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, আমি এই রাস্তা ধরিয়। ভিববতে গিয়।- 
ছিলাম, শুন! যায়, এই কলাম গ্রামে গুণ্তরূপে অনেক যোগী, 
খধষি আদি থাকিয়া তপন্যা করেন। কোনও পুণ্যশালী 
লোকের দর্শনও হইয়া থাকে। শ্থান অতি রমণীয়, চতুর্দিকে 
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০০ পা? শা শা আল 


চির-তুষার মণ্ডিত শ্রেতবর্ণ বরফের পর্ববত উচ্চ শিরে দাড়াইয়া 
রহিয়াছে, সংসার ত্যাগা মহাপুরুষের তপ্ত) করিবার এত 
স্বন্দর স্থান খুবই কম দেখা যায়। 


চতুর্বেদ ধারা । 


অন্ুক্রযেণ তিষ্টুস্তি বেদাশ্চত্বার এব চ। 
স্বাগ্যজুঃ সাম ির্ববখ্য। ভগবৎু পার্খববর্তিনঃ ॥ 
(ক্কঃ পুঃ) 
অর্থাৎ চারবেদ্‌_খগ, থজু, সাম, অথর্ব। এইক্রমে 
ভগবান এই চারি ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছেন। তিনি অতি 
নিকটেই থাকেন। অভ্ভানাবরণের অদ্য সাধারণের দর্শন 
সহজে হয় না। 


কলাম গ্রাম হইতে সীধ! মান! গ্রামে আসিবার পর আর 
কোন গ্রাম নাই। এই ভারতের অন্তিম গ্রামঃ ইহার প্রাচীন 
নাম মণিভদ্রপুর । এই গ্রামে হুণিরা৷ ও মারচা লৌকের বলবাস। 
ইহাদের যাবতীয় ব্যবসাবাণিজ্য সব তিববতের বৌদ্ধদের সঙ্গে 
করিয়া থাকে । এইখান হইতে গেছ, জেখ ফাফর আদি লইয়! 
যায়, সেইখান হইতে উন, লবণ, চামর ও কন্বলাদি নিয়! 
আসে। ইহার! হিন্দুধন্মকে মানিয়া থাকে । আল্মোরার 
আগেও অনেক মারচা থাকে । এই মানাগ্রাম হইতে লীধা 
বদনীপুরী যাইবার রাস্তা । 


ভিমাত্রি শিখবে ১১৩ 
অলকানন্দার পুল পাব কারয়া ইন্দ্র প্লানা হইয়া ধদরীপুরি 
চলিয়া যান। কিন্ত আনব। তীর্থ যাও এত তাড়াত।টি যাইবার 
দবকার কি? এখট পুরিয়া ফিরিয়। যাওয়াই ভাল, সেই 
জগ আমরা অলকানন্দ|ব পুল পার বখিয়। নন পব্বতেণ ধায়ে 
ধারে অ্রন্দ্র রাস্ত', ,.হমন কেধন প্রকারের সষ্টকর নয়। 
হই মাইল মাত্র এহখান হইতে বর্রীপুরি ; দুব হততে নর 
পর্বতের সপাকুতিব মত চারিধার! দেখা যাইবে । এঠ ধারাকে 
চতুত স্রোত? ধাবা বলিয়। থাকে । এইসব ধারা পাব করিফা 
মারও কিছুদূব যাইবার পর শেষ নেত্র, এই শেষ নেঙখেপ চিহ্ন 
এক শিলার উপবে তৈয়ার করা হইয়াছে । এখান হইতে 
বদরীপরির শোশা মতি চমতকার। বদরীপু্ের দশ্য দেখিতে 
দেখিতে এবং অলকানন্দার পুল পার কপিয়া উচ্চম্বরে সবে 
মিলিয়৷ বলেন,--বদরী বিশাল লাল কী জয়; এব স্বর্গারোহণ 
সত্য পথ কী জয়, এখন সকলে যার যাহা নিদর্ স্থানে বনিয়া 
আরামের সহিত গল্প নরিতে থাঁকেন। 


এঅয়োদশ ৩ 
পঞ্চ বদরী 
বিরঞ্চি শঙ্করাদিভিস্তপস্‌ সমৃদ্ধি প্ররর্বকম্‌। 
নিবাতবমনষ্য়ে বিশিষ্টয়ে চ শর্তনাম্‌ ॥ 
সমধথিতে। বভুব বঃ জ ধর্লমুর্তি মন্দিরে । 
বদধীশ্বরঃ প্রভু করোতু মজগলং সদ ॥ 
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যেই রকন পঞ্চ কেদার ও পঞ্চ প্রয়াগ আছে, ঞ পঞ্চ 
বদরী ও প্রসিদ্ধ আছে (১ম) বিশাল বদরী ( বদরষ্ফ্রাথধামকে 
বলে) (২য়) যোগ ধ্যান বদরী (পাগুকেশ্বর ) ( ৩য় ) ভবিষ্য 
ব্দরী (স্ুভাইয়ে ) ( দর্থ) বুদ্ধ বদরী (আগীমঠে ) (৫ম) ধ্যান 
বদরী ( উর্গমে ) কিন্তু পুরাণে গঞ্চ বদরীর বিষয় কোথাও লেখা 
মাই; তবুও ইহার অনেক প্রসিদ্ধি দেখা যায়। 


পঞ্চ বদরীর বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন মত, 
দেহ কেহ বলেন, পঞ্চ কেদারের মতন দেখাদেখি পঞ্চ বদরীর 
কল্পনা করিরাছেন। আবার কেহ কেহ বলেন, পুবেব ভিন্ন 
ভিন্ন গড়ের রাজা তথা নরেশেরা নিজে ।নজের রাজ্যে ভিন্ন 
ভিন্ন নানে বদরীন!থ ভগবানের মন্দির প্রতি্ঠী করিয়া প্রসিদ্ধি 
করিয়াছেন । এই কথাই আমার বিশ্বাস হয়, কেননা আমি 
এই পঞ্চ বদরীর অতিরিক্ত আরও অনেক বদরীনাথের মন্দির 
দর্শন করিয়াছি । যেমন কর্ণপ্রয়াগ হইতে রাণী খেত, যাইবার 
রাস্তায় আদি বদরীর মন্দির অতি সুন্দর ও বিশাল মুক্তি, 
টিহরী রাজোও বদরীনাথের সুন্দর মন্দির বিদ্যমান, খষিকেশেও 
আদি বদরীর মন্দির, নৈমিষারণ্যে ও বৃন্দাবুনে, কাশীতে আদি 
ৰর্ররীর মন্দির বিদ্যমান আছে। পূর্ধ্বোক্ত পঞ্চ বদরীর মধ্যে চারি 
বদরীর কোন নিজস্ব সম্পত্তি নাই। কেবল বদরী বিশালের 
রোজগারের দ্বারাই এই চারি মন্দিরের খরচাদি চলিয়া থাকে। 
যেমন ঘরের একজন রোজগার করে অন্ত সব লোক মজা করিয়! 
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খায়, তদ্রুপ এই চারি বদরীনাথ ও তাহাই । এখন কোন্‌ কোন্‌ 
জায়গায় কোন্‌ মন্দির তাহা বর্ণন করিব। (১ম) বিশাল 
বদরী, যাহার দর্শনের নিমিত্ত হাজার হাজার যাত্রী প্রতি বর্ষ 
যাইয়া থাকে । (২য়) যোগ ধ্যান বদরী-_পাওঁকেশ্বরে, এই 
ধ্যান বদরী বা পাওুকেশ্বর অতি *সুন্দর ও ভব্য মূত্তি। এই 
মন্দির অতি প্রাচীন, এই মন্দির বদরীনাথের অধীনে ; বদরী- 
নাথের পুজারী ছয় মাস এইখানেই থাকেন, অবশিষ্ট ছয়মাস 
পুজা এইখানে হইয়া, থাকে। বদ্রীনাথ এইখান হইতে ১১ 
মাইল দূর । যাত্রীরা একরাত্র এইখানে বাস করেন। (৩য়) 
ভবিষ্য বদরী যোশী মঠ হইতে এক রাস্তা নীতি ঘাটার দিকে 
চলিয়া গিয়াছে, নীতি ঘাটী হইতে সিধা কৈলাসের রাস্তা চলিয়া 
গিয়াছে । এইখান হইতে কৈলাস ১৩০ মাইল দুর, ৪০ মাইল 
পর্য্যন্ত ভারতের সীমারেখা) তাহার পর তিববতের সীমা । যোশী- 
মঠ হইতে ছয় মাইল দূরে “তপোবন”, নামক স্তান অতি রমণীয়, 
এইখানে একটি তপ্তকুণ্ড আছে। জল বেশী গরম নয়, এই 
তপোবনেই ভবিষ্য বদরীর মন্দির, এই স্থান আমার খুবই 
ভাল মনে হইয়াছিল, ভবিষ্য বদরীর নিকটে লতা দেবীর মন্দির, 
শুনিয়াছি দেবীর মন্দিরে ২৪ বৎসর অন্তর খুব ভারী মেলা বসিয় 
খাঁকে ও এই মন্দিরে অনেক পশু বলি হইয়া থাকে । 


পুর্ব নাকি নরবলিও হইত, এই মন্দিরের বিষয়ে আরও 
নেক অলৌকিক কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি নাকি সময় 
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সময় অদৃশ্য হইয়! 'ঘান। মুক্তি বেশী বড নয়, উচ্চতা ১ হাত 
পরিমাণ হইবে । ( ৪র্থ) বৃদ্ধ বদবী-_এই মন্দিবেব বাস্ত। ছুই 
মাইল নিয়ে, তেমন কোন যাত্রী মাদি যায় না। হেলঙ্গ চট্টি 
হইতে এক মাইল নিঘ্নে আনি মঠ নামক সুন্দৰ স্ুন। ইহাব 
নিকট লক্ষী নাবায়ণের অতি মনোমুগ্ধকব মুক্তি বিবাজিত। 
(৫ম) ধ্যান বদবী হেলক্গ চট্টি হইতে বাম দিকে অলকানন্দাব 
পুল পাব হইয়া যাইবাৰ পবে ছোট একটি বাস্তা পাওয়া! যাইবে। 
তিন মাইল কঠিন চড়াই ও উবাই কৰিলে কল্পশ্ববেব মন্রির, 
ইহাই পঞ্চ কেদারেব এক কেদাব, এই খানেই ধ্যান ব্দবীর 
মন্দিব, আমি কয়েক দিন এইখানে ছিলাম, এই ধ্যান বদরীতে 
ঠিক যেন জল, বাধু, বৃক্ষ লতাদি সমস্তই ধ্যানে মগ্ন হইয়া 
বহিয়াছে। প্রকৃতি দেবী যেন এই স্থানে পবম শান্তিতেই 
নিবাস করিতেছেন। মন কল্পকাবী দেবাদিদেব মহাদেব 
জীবগণকে কল্প কল্প হইতে তাহার অভয় হস্তে সব কামনা পুর্ণ 
করিতেছেন । হুর তইতে হিমাদ্রি শিখরের চির তুবারাবৃত 
ধবল শিখরগুলি কি অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার কবিয়া বু কল্প কল্প: 
ধরিয়া উন্নত শিরে দীড়াইয়া রহিয়াছে । একটা বার দর্শনের 
নিমিন্ত পৃথিবীর কতলোক কত টাকা খরচ করিয়া ও শারিরীক 
প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া! এই হিমরাজের শিখর দেখিবার জন্য, 
আসিয়। থাকেন, তাহার কোন ইয়ত্ত।ই নাই । কত যুগ যুগান্তর 
হইতে এই হিমালয়ের উচ্চ শিখন ঘেন আকাশ ভেদ করিয়া 
দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । কত বৃষ্টি, কত তুষার পাত, কত বজ্রপাত 
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দিব। নিশি হইতেছে । তবুও শিীকৃ অবস্থায় স্থিবভাবে 
বহিয়াছে, একটও ক্ষয় নাই একটুও বিচলিত নয়, কেননা 
হিমবজ যাদ একটুও বিচলি5 হয়, তবে সমস্ত সংসার ইহাব 
উপবে নিরব কবে বাঁলযা কলিব ক্ষুত্র জীব তাহাকে কি দিয়! 
,সবা করিবে । কেখপ মাত্র প্রগাম ভিন্ন অন্য কোন উপায় 
নাই । /সইজন্য কলি ভক্তিীন, শক্িহীন জীব তোমাব 
এঁচবণে দণ্ডবৎ প্রণাম কাখযা এহ অপ্যায় সমাপু কবি। 


ভতীয় অধথ]ায় 


চতুর্দশ খণ্ড 
প্রীবপ্রীকা শ্রম যাত্রা 
হবিদ্ধাৰ হইতে খধিকেশ 

্রক্মাদীনাং সুরাণাঞ্চ মুনিনাং ব্রক্গবাদিনাং । 

তেষাংঞ্চ মহতাং দেবে মহাদেব প্রকীর্তিতঃ ॥ 
বিশ্বস্থানাঞ্চ র্ব্বেধাং মহাতামিশ্বর স্বয়ং ৷ 

মহেশখ্বরঞ তেনেমং প্রবদত্তি মপষীপং ॥ 
শিবমদ্ধৈতং তুরীয়ং মন্যতে। 

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্ান্‌ ॥ 


শ্রীব্রীনাথের ধাআ! হরিদ্বার হইতে আরম্ত হয়, হুরিদ্বারের 
সাম, হরদ্ধার, হরিদ্বার, গঙ্জাধার, বর্গঘার, কৃশারর তথা 
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মায়াপুরি ক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ। হরি-বদরীনারায়ণের দ্বার, 
এইজন্। হুরিদ্বা, হর-কেদারনাথের দ্বার, সেইজন্য হরদ্বার, 
আর গঙ্গাদ্বার প্রত্যক্ষ ব্বর্গদ্ধার, স্বর্গারোহণ করিবার দ্বার। 
এইখান হইতে পতিত পাবনী ভাগীরথী ম! গঙ্গা সমতল ভূমিতে 
পড়িয়াছে। নৌকায় করিয়া গঙ্গপার স্বর্গাশ্রম যাইবাব সময়ে 
যেন মনে হয় গঙ্গা পাহাড়ের দরজা তৈয়াৰ করিয়া বাহির 
হইতেছে। দত্তাত্রয় মুনির পুজার কুশ1 গঙ্গা! ভাসাইয়া নিয়া 
যাইতেছিল, পরে মুনির শাপের ভয়ে তাহার আখ সহিত 
ফিরাইয়। কুশাদত্ত ভগবানের নিকট আসিয়াছিল বলির কুশাবন্ঠ 
নাম হইয়াছে। অতি পুণ্যদায়ী পবিভ্রসপ্ত পুরির কথা পুরাণে 
উল্লেখ করিয়াছেন__ 
অযোধ্যা-নধুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চি-হ্যবস্তিকা । 
পুরী-্বারাবতী জেঞয়া, সপ্তেতে মোক্ষ দায়িক! ॥ 

এই সপ্ত পুরীর মধ্যে মায়াপুরির মাহাত্মাই সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়াছেন। এইজন্য ইনার অন্য নাম ন্বর্গদ্ধার বলিয়! 
থাকেন। এইখানে বছ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বাস করেন, 
অনেক আশ্রম, আখাড়া ও মঠ মন্দিরাদি আছে। অনেক 
মহাপুরুষ সুক্ষ দেহে ও বুদ্ধ বেশে আসিয়৷ থাকেন। ভাগ্যবান্‌ 
পুরুষের সময় সময় দর্শনও হইয়া থাকে । যেই তীর্থে সাধু 
সমাগম হয় লেই স্থান তখনই পরম পবিত্র হয়, জল, স্থল, ও সাধু 
মাহাত্ম্য মিলিয়া তবে তীর্থ মাহাত্ম্য হয়। সেইজন্য এই মায়! 
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লে সপ পপ শ্্স শা 


পুরীর মাহাত্ম্য সর্বশ্রেষ্ঠ কেননা এইগ্লানে বহু সাধু সন্ন্যাসী 
তপস্যা করিতে থাকেন। এইখানে দক্ষ প্রজাপতি হজ 
করিয়াছিল, শিবহীন যজ্ঞে বিনা নিমন্ত্রণে আসিয়া সতী 
পতিনিন্দা করাতে পিতার যজ্ঞ কুণ্ডে দেহ ত্যাগ করেন । কনখলে 
দক্ষশ্বরের মন্দির ও নীল ধারায় স্নান অতি পুণ্যদায়ী তীথ 
বিদ্যমান। মৈত্রয় মুনি এই খানেই বিহুরজীকে ভাগবৎ কথা 
স্টনাইয়াছিল। 
গজ ঘ্বারৌতরং বিপ্র স্বর্গ ভুমি; স্থৃতা বুধৈঃ। 
অন্যাত্র পৃথিবী প্রোক্তা গজ। দ্বারোত্তরং বিনা ॥ 
ইরিদ্বার হইতে উত্তরের ভূমিকে বিদ্দানের৷ ন্বর্গদ্বার বলেন। 
ইদমেব মহাভাগ স্বর্গ বার স্মৃতা বুষেঃ। 
এই স্থানকে বুদ্ধিমান জ্ঞানী মহাত্মারা স্বর্গদ্বার বলিয়া 
থাকেন। 
গঙাত্বারে তথা কাশ্যাং গঙ্গ। সাগরে সঙ্গমে । 
ণ তেষাং পুণরাবৃত্বিঃ কল্প কোটি শতৈরপি ॥ 
হরিদ্বার, গঙ্গাসাগর এবং কাশীধামে যেই ব্যক্তি নিবান 
করেন, তাহার কেটি কোটি কল্পেও পুনরাবর্তন হয় ন।। 


ৃষ্ঠা নায়াপুরিং পুণযাং জাত! চ ব্রজ্ষ মন্দিরে । 
বারানসী লভে দন্তে সত্যং সভ্যং হি নারদ ॥ 


পরম পবিত্র মায়াপপুরি দর্শন এবং ব্রহ্মকুণ্ডে জান করিলে, 
“হে নারদজী! অস্ত সময়ে ভাঙার নিশ্চয় প্রমাগতি লা 
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পরি 


হইবে। ইহান্চে কৌন সন্দেহ নাই” | স্টেশনেব নিকটে 
বিহ্বকেবের মন্দির। হরিদ্বারকে পঞ্চপ্ুরিও বলা হয়, 
হরিদ্বান, মায়াপুর, কনখল, জ্বাল।পুর এবং ভীমগোড়া এই পঞ্চ- 
পুরি নলে। সরকাবী প্রবন্ধে পঞ্চ প্রীরব একই নগধ সমিতি । 
বার বৎস্ধ অগুর পুর্ণ কুস্তের স্নান ব্রহ্ম কুণ্ডে হইয়া থাকে । 
বৃহস্পতি কৃম্ত বাশিনে এবং ন্ধ্য মেষ রাশিতে গমন করিলে 
তখন হবিছাবে কৃম্ত স্নান হয় । 


মক্কব ককট সংক্রান্তিতে চন্দ্র, স্ষা গ্রহণে পাতিপাত 
অমাবস্যা, সোমধতী অমাপস্যা ও পুনিমা, কাত্তিক এবং বৈশাখে 
“হে মুনিশ্বব সাড়ে তিন কোটি তীথ পরম পুণিত হরিদণারে নিবাস 
করেন । উক্ত সময়ে হরিদারে স্নান করিলে সম্পূর্ণ তীর্থ স্নানের 
ফল প্রাপ্তি হইয়! থাকে । হরিদ্বারের শে।ভা সন্ধ্যাব সময়ে 
দেখিবার যোগ্য। অনেক ধন্মশীলা আছে। ভে।লাগিরির 
ধর্মশালা বাললীর একটি প্রতিষ্ঠান। কুশাবর্ত ঘাট, সপ্ত 
সরোবর শ্রবণ নাথ মদ্দির, মায়াদেবীর মন্নির, পাহাড়ের উপরে 
মনসাদেবীর মন্দির, গঞ্গপার চণ্ডীদেবীর মন্দির, গুরুকুল বিশ্ব 
বিচ্ভালয়, খধিকুল বিশ্ববিশ্ববিষ্ভালয় সতী কুণ্ড আদি অনেক 
দর্শনীয় তীর্থ ও দৃশ্য সব দেখিবার মতই । এইখাঁন হইতে 
ব্রীনারায়ণ ১৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। যাত্রার যত 


আবশ্যকীয় দ্রব্য এইখান হইতে খরিদ করিয়। লইতে হয়। 
এনুরর চলেন খবধিকেশ াটরে, টাঙ্গায়, রেলে, সব রকমের 
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স্থবিধা গাছে।  হাটিয়া যাইতেও পারেন, কেবল মাত্র 
১৫ মাইল বাস্ত। এক মাইল আগে ভীম গোড়া দেখা যাইবে । 
ইচ্ডা হয় ভীনকণ্ডে ন্নান কৰিছে পাবেন, নঙব। কেবল দর্শন 
কবিযা নিন্। উঠান পর সত্যনাবায়ণের মন্দিব সাত মাইল 
নূবে, নিকটে বায়ওলা স্টেসন্‌ ও*জংসন। আট মাইল দূরে 
ঝাবকেশ। 


খষাকেশ--ভবিদ্ধার হঠতে ১৫ মাইল ছৃরে। ডেরাড়ুন্‌ 
জিলাব শন্বর্গত। হরিদ্বাব সাহারাণপুর জিলার অন্তর্গত। 
খাঝকেশেব জমিদার শ্রীভপঙ মন্দিবে মহস্তের অধীনে । ভরত 
মন্দির, লাঙ্গালীর শিবালয়, ত্রিবেণীর ঘাট, উপরে শ্রীরামের 
মন্দিব, বাবা কাপিব্যমনীর ধন্মশাল1, অন্নছত্র, পাঞ্চাধার ধর্ম্- 
শালা, ও ভন্নছত্র, এবং আরও অনেক ধন্মশালা আছে। জুতা, 
লাঠী, কম্বলাদি লইয়! শীত্রই যাত্রার আয়োজন করুন। যদি 
মোটরে যাইতে হয় তবে শীন্রই টিকিট করিয়া বসিয়া যান্‌। 
পরদিন গ্রীনগরের কীন্তি নগর হইয়া পৌছিভে পারেন। নতুব! 
ই|টিয়। ধাইবার ইচ্ছ। হয়, এবং যদি হিমালয়ের অপুর্ধ সৌন্দর্য্য 
দেখিবার ইচ্ছা! হয় তে হাটিয়া চলুন। 


ঝষিকেশ হইতে লক্ষণঝোল! তিন মাইল। যদি ইতি 
পুরে পাহাড়ের যাত্রা না করিয়া! থাকেন, তবে লক্ষণঝোলা। 
দেখিয়া বিস্মিত হইয়! বাইবেন। লক্ষণক্বোলা লোহার তারের 
দ্বারা গঙ্গার উপরে এপার হুইতে ওপার বোলার সঞ্জন 
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পুল। ইহার উদ্ধার দিয়! চলিবার সময় একটু একটু দোলে । 
পূর্বে দড়ির পুলই ছিল। লক্ষণের মন্দির পুলের নিকটে 
বলিয়া ইহাকে লক্ষণ ঝোল! বল! হয়। এক ধর্মমশীল! ও একটি 
সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। পূর্বে ঘোর জঙ্গল ছিল বর্তমানে এক 
ছোট হাট বাজারের আকারে পরিণত হইয়াছে । এখন যদি 
পরপারে ব্বর্গাশ্রম দেখিতে ইচ্ছা হয়, তবে পুল পার হইয়া 
দেখিতে পারেন, বর্তমানের অবস্থা শোচনীয়, তেমন কোন 
প্রবন্ধ না থাকাতে সাধু তেমন থাকেনা । এইবান আপনি 
নিশ্চিন্তরূপে বদরীনাথের রাস্তীয় আসিয়। পড়িয়াছেন। পিছনে 
দেশ, সম্মুখে হিমালয়ের উচ্চ উচ্চ পব্ধত। এইরার মনে মনে 
প্রণাম করিয়া লক্ষণ ঝোলার পুল পার হইয়৷ আগের মার্গে 
চলুন । 

গরুড় চট্রি_ _লক্ষণবঝোলা হইতে ছই মাইল, অতি সুন্দর 
অনুপম স্থান। বদ্রীনাথ যদি না যাইবার হয়, তবে খধিকেশ 
হইতে একবার ভ্রমণ করিতে করিতে ইহার দৃশ্য অবশ্য দেখিয়া 
আন্ুন। প্রায় এক মাইলের উপরে আম বাগান, কলার 
বাগান। সুন্দর ঝরণা ও কুণ্ড, গরূড় ভগবানের দর্শন করিয়া 
লওয়া ভাল। ইনিই আমাদের বদ্রীনাথি পর্য্স্ত সঙ্গি হইবেন । 
তাহার পবিত্র পাখার হাওয়া করিতে করিতে আমাদের লইয়া 
যাইবৰেন। দেখিবেন সব যাত্রী এক সঙ্গে বলিবে শুনিতে 
পাইবেন, বোল গরূড় ভগবান কী জয়। এইবার আগের মার্গে 
চলুন, একটি কথা আমাদের সদ! মনে রাখিবেন, নিত্য প্রতি 
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০ পপ আর সরস সস নটি জি ০০ 


৮১০ মাইলের অধিক চল! হইবে না ॥ শ্রীবদ্রীনাথের যাত্রীর 
কখনও বিশ্বাস করিবেন না । কেনন! দেশ ছারিবার পর হইতে 
তাহাদের মাথায় এক ধুন লাগিয়! যায়, নিজের আত্মীয়, স্বজন, 
বন্ধু, বান্ধব ইষ্ট, মিত্র সব লোকের মোহ মমতা পরিত্যাগ করিয়া 
মুখ ফিরাইয়৷ চলিয়া যায়, কেবল এক কথা আগের চর্টি কত 
দূর। এসন কি নিজের শরীরের প্রতিও নিষ্ঠুর হইয়া যায়। 
স্বখের আশা জলাঞ্জলি দিয় দেয়। তাহার জীবনের যেন 
এক লক্ষ্য হইয়া যায়, কোন প্রকারে শ্রীবত্রীনাথ দর্শন, যদি 
কোন সঙ্গির রোগ হইয়া যায় কোন পরবাই নাই। কেহ যদি 
শ্রান্ত হইয়া যায় অথবা! আঘাত লাগে তার জন্যও দীড়াইবেন! ।' 
ডাণ্তী, কাণ্ডী, ঘোড়া ওঁধধাদি সব বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পাঁরে 
কিন্ত যাত্রা! বন্ধ হইবে না। শীঘ্র শীঘ্রই যাত্রা সমাপ্তি করিতে 
হইবে । আমার অপেক্ষা! কর! হইবে না । আমি স্বয়ং একাকী 
দশ দিনের মধ্যে বদীনারায়ণ পৌছিয়াছিলাম। খবিকেশ 
হইতে বদদীনারায়ণ ১৬৯ মাইল দুর। এইবার আগের চট্টিতে 
চলুন । 

নাই মোহন চাঁ্ট-_খবিকেশ হইতে সাড়ে বার মাইল ॥ 
গরুর চট্টি হইতে ফুলবাড়ী ছুই মাইল। এইখান হইতে 
হিমবতী ও গঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে । অতি মনোহর পর্বতের 
দৃশ্য । লক্ষণঝোলা হইতে দক্ষিণ ধারে ধারে ঘাইতে হয়। 
প্রান্ম রাস্তা নদীর কিনারে হয়। মধ্যে মহাদেখসৈন চাট্ট 
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শগাসিবে। এইখানে র্রালী কমলীর একটী ধন্মশালা আছে। 
ইহার আধ মাইল দূরে নাই মোহন চট্টি। চারি পাঁচ খানি 
মুদির দৌকান আছে, রমণীয় স্থান। 

১৪ মাইল ছুরে নাই মোহন হইতে মহাদেব চট্টি। হরিদ্ার 
৪০॥ মাইল ছুরে। এবার পাহাড়ের যাত্রার আনন্দ আসিবে। 
এখান হইতে চড়াই আরম্ভ হয়। এত কঠিন চড়াই ও 
উতরাই, যাত্রীর! পুর্্বদিনে দেখিয়া ভয় পাইয়। ঘায়। যেন 
চড়াইয়ের মন্ত নাউ । ছোট বিজনী, ও বড় বিজনী, নৌড়াখান, 
কুগুর ব্দর আদি ছোট ছোট চট্টি রাস্তায় আ'সবে। এই সব 
চট্টিতে ছুই চারিখানি দোরাান আছে। যদি পথশ্রাস্ত হন্‌ 
তবে গরম গরম ছুগ্ধ খাইয়া নিতে পারেন । সন্ধ্যার সময়ে 
মহাদেব চট্টিতে রাত্রি যাপন করা যাইবে । এখানে বেশ 
ভাল ধন্মশালা, শিবালয়, কয়েকখানি দোকান আছে। এক 
মাইল ছুরে ডাক বাংল আছে। গঙ্গা অতি নিকটে 
প্রবাহিত হইতেছে । ৯ মাইল চট্টি হইতে ব্যাস ঘাট, হরিদ্দার 
৫০ মাইল রাস্তা, তাহার পর প্‌নঃ চড়াই আরম্ভ হয়। এক 
মাইল চড়াই করিবার পর, উল ঘাট, সিমলাখণ্ড কাজী 
চট্রি আসিবে । দিনের আহার এখানে তৈয়ার করিয়া 
নেওয়া ভাল। জলের খুব আরাম। একটা গোপালের 
মন্দির আছে। ছোট একটা ধন্মশালাও আছে এবং একটা 
হাসপাতাল আছে। . এখান হইতে ব্যাস ঘাট' ভিন. মহিঙ্গ 
ছুর। রাস্তা বেশ তাল। ব্যাস বাট পরম রমগীয় . স্থান, 
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গঙ্গা একেবারে নিকটে । কালী কমলীর ধন্মশানলা, অনেক 
দোকানাদি আছে। বৃত্তান্থুরের ভয়ে দেবরাজ ইন্দ্র এখানে 
আপিয়। শিবের আরাধনা করেন। শিব সন্তষ্ট হইয়। বৃত্তান্বর 


কে মারিবাব পন্থা বলিয়৷ দিয়াছিলেন। নব কলিকা নদী 
গঙ্গার ধারে মিলিত হইয়াছে । এইজন্য ইহার এক নাম 


ইন্র প্রয়াগও বলে। বেশ বঢ় জায়গা । বাধঘাট ও পৌড়ি 
হইতে ছুই রাস্তা এইখানে মিলিত হইয়াছে । পরপারে ব্যাস 
দেবের এক ছোট মন্দির আছে। ৮॥ মাইল ব্যাস ঘাট হইতে 
দেব প্রয়াগ। হরিদ্বার ৫৯ মাইল। দেব প্রয়াগ পর্যন্ত সুন্দর 
বাস্তা। এক মাইল দূরে সাক্ষী গোপাল । যেমন শ্রীজগন্নাথ 
যাইবার সময় সাক্ষী গোপালের দর্শন না করিলে যাত্র। ব্যর্থ 
হয়। তদ্রপ এইখানেও সাক্ষী গোপাল দর্শন করিতে হয়। 
মধ্যে মধ্যে ছোট করেকখানি চট্ট আদিবে। ছালুড়ী, উমরাণু, 
সৌতু আদি চট্টি পার করিবার পর দেব প্রয়াগ আসিয়া বিশ্রাম 
করুন। পর্বতের ছ্ইধারের দৃশ্য অতি মনোরম । এই দেব 
প্রয়াগ অতি রমণীয় স্থান। বদশীনাথ ধাইবার সময় দেব 
প্রয়াগ, রদ, প্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ, ও বিষণ প্রয়াগ 
নামক পরম পার্ধম এই সব প্রয়্াগ আলিবে । এইখালে। 
ভাগীরথী ও অলকানন্দার সুন্দর সঙ্গম। শোত! অনুপম দশ 
নয়নাভিরাম, সঙ্গমের দৃশ্য অকথনীয়, দেব প্রয়াগ্ের হছইদিরে 
বস্তি জাছে। অলকানন্দার এই পারে হিন্দ গড়বল, 
অন্থাপারে টিহরী রাজ্য, মধ্যে কেবল মার পুল, এরখানে 
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চারার ৮৫০০ ০৫০০ রর 


কালিকমলীর সুন্দর ধন্মশালা, ডাকঘর, ডাকবাংলা ও 
একটি বাজার আছে। যাত্রার. প্রথম তীর্থ এই দেব প্রয়াগ 
বদ্দীনাথের পাণগ্ডার! প্রায় এইখানে থাকে । সাবধান! কখনও 
পাণ্ডাদের সঙ্গি হইবে না । কোন প্রকারের ভয়ের কারণ নাই । 
যাত্রার প্রথম তীর্থ বলিয়া অনেকে ১৩ দিন বাস করে। 
পরপারে রঘুনাথজীর এক প্রাচীন মন্দির আছে। মৃত্তিখানি 
অতি সুন্দর ও বিশীল। দেব প্রয়াগে চারি দিকে চারি শিব 
মন্দির। ইহাকে ক্ষেত্রপাল বলা হয়। কেদার খণ্ডে দেব, 
প্রয়াগের অনেক মাহাত্মের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। কোন 
দেব শন্দমা নামক ব্রান্গণ ছিলেন, তিনি ভগবান দর্শনের নিমিত্ 
ঘোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাহারই নামানুসারে এই 
স্থানের নাম দেব প্রয়াগ হইয়াছে । এইখান হইতে গঙ্গোত্রী 
ও যমুনোত্রীর রাস্তা চল্িয্রা গিয়াছে। যমুনোত্রী এইখান 
হইতে ৯৯ মাইল । আর গঙ্গোত্রী ১৩৫ মাইল। টিহরী 
রাজধানী ৩০ মাইল। ছুই নদীর উপরে সুন্দর পুল। প্রায় 
৫০০।৬০০ পাণ্ডার বসবাস। প্রবাদ আছে এইখানে দশরথজী 
তপস্যা করিয়াছিলেন । এই জন্য এই পর্বতের নাম দশরথ 
পর্ববতও বলিয়া থাকে । এইখানে প্রতি বর বসম্ত পঞ্চমীতে 
খুব বড় মেল! বসিয়া থাকে । এইবার দেব প্রয়াগ তীর্থকে 
প্রণাম করিয়া আগের চট্টিতে চলুন। 

(৯মাইল) দেবপ্রয়াগ হইতে রাণী বাগ, (হরি ৮৬ মাঃ) - 

দেবপ্রয়াগ হইতে অলকানন্দ্বার কিনারে কিনারে চলিতে 


হিমাত্রি শিখরে ১২৭ 


সি পাস শর স্প্ি পপ লী শপ 


হইবে । যেই যাত্রী এখান হইতে গঙ্গোত্রী যায়, তাহাদের 
ভাগীরঘীর কিনারে কিনারে যাইতে হয়? ভাগীরথী গঙ্গ। 
এইখান হইতে ছুটীয়া যায়, অলকানন্পার কিনারে কিনারে 
একেবারেই সীধা রাস্তা এমনকি সাইকেল চালাইয়াও যাওয়। 
যায়। দশা দেখিতে দেখিতে যদি সঙ্গি থাকে তবে গল্প করিতে 
করিতে মার্গ অতিক্রম করেন। অলকানন্দা নেক নিয়ে দেখ। 
যাইবে, পরপারে টিহরী রাজ্যের কীন্তি নগরের রাস্ত। দেখা যাইবে 
'অপূর্বব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে মার্গ চলিতে থাকেন । মধ্যে মধ্যে 
অনেক ছোট ছোট চটি আসিবে, বিদ্যাকুটী সীতকুটা পার করিবার 
পর রাণীবাগ চটী, সাধারণ চটী, খাদ্যাদি সব পাওয়া যায় । 
একটী ডাঁকবাঙ্গল! আছে, দীনের আহার করিয়া এইখান হইতে 
এইবার আগের চটিতে চলেন । 


(১১ মাইল) রাণীবাগ হইতে শ্রীনগর (হরি ৭৯ মাঃ) 

তিন মাইল দূরে রামপুর, ৪ মাইল ছুরে দিগোল চটী, ছুই 
মাইল ছুরে ভিল্লকেদারের মন্দির । রাস্তা হইতে কিছু উপরে। 
পঞ্চ পাগুবের বনবাসের সময় অর্জুন দিব্যাস্ত্রের জন্য শিবের ঘোর 
তপস্যা করেন। তখন,শিব ভীলের (কিরাত) রূপ ধারণ করিয়। 
অর্জুনের সম্মূথে আসেন । কিন্তু অঙ্ছন সাধারণ ভীল মমে করিয়া 
ভয়ঙ্কর যুদ্ধ তাহার সঙ্গে করিতে থাকেন, যখন অজ্ছুন দেখিফেন 
তাহার অন্তরে কিরাতের এক লোমও বাঁকাইতে পারিতেছেন! 
"তখন প্রান্ত হইয়! শিবের পুজা করিতে লাগিলেন । পুঙ্জার যত. 


১৮ হিমাডি শিখরে 


উপচার সমস্তই সেই কিরাতরূপী লোকটীর গ্রাচরণ কমলে পতিত 
হইয়া! রহিয়াছে । অঞ্জন তখন বুঝিল, ইনি কোন সামান্ত ভীল 
নয়, ইনি নিশ্চয় আমার আরাপ্য দেবতা শিব, এই ভাবনা করিয়া 
তাহাকে স্্রতি আদি করিতে থাকেন, শিব ভখন হান হই নিজ 
স্বরূপে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলেন । আজ্জন তাহার 
ভ্রীচরণে পড়িয। পাশ্ুপাঙ্াপ্র ও মরে বিজয় হইবার বর প্রাথনা 
করেন । শিব তখন “তথাস্তু, বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন । কবিরা 
কিরাত শঙজ্জনের বিষয় অতি ম্তুর ও ললিত ভাষায় বর্ণন 
করিয়াছেন । ভিল্প নেদাবের নিকটে খাগডব নদী গলকানন্দায়ু 
আসিয়া মিলিত হইয়াছে, হহার নান শিব প্রয়াগ বলিয়। থাকে, 
কিছুদূরে শ্রীনগর, রাস্তায় শঙ্কর মঠ দেখিতে পাওয়া যাইবে । 
বাম ভাগে কমলেশ্বর মহাদেবের মন্দির ছুঁটীয়া যায়। 


শ্রীনগর 


এই নগর অতি প্রাচীন এ তিহাঁসিক স্থান, শুনা ঘায় জগৎগুরু" 
আীশঙ্করাচাধ্য শ্রীমন্ত্রের উপর এই নগর স্থাপন করিয়াছেন ।' 
অলকানন্দায় শ্রীচক্র এখনও দেখিতে পাগুয়। যায়। গরবালের 
রাজধানী পুর্বে শ্রীনগরেই ছিল। সং বৎ ১৯৫১ যখন নদীতে 
বন্যা আসে, তখন পরাণ শ্রীনগর ভাসাইয়া লইয়া যায়। তার" 
পর এই নগর 'নিন্মীন হইয়াছে । এই বন্যার বিচিত্র ইতিহাস, 
প্রাচীন, এতিহাসিক রাজমহল, গৈরোলা মঠ, শ্রীবত্রীনাথ মঠ): 


হিমান্রি শিখরে ১২৯ 


৮ শা ০ ২ ভর সা শা পপ 
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কেশোরায় মঠ, জৈনিদের মঠ, আরও অনেক প্রাচীন কীর্তি আদি 
সব ভাসাইয়! নিয়! যায়। কেবল মাত্র শর্ুর মঠ ও কমলেশ্বরের 
মশ্ণির বাঁচিয়া গিয়াছিল, ইহার অন্য নাম শ্রীক্ষেত্রও বলিয়া 
থাকে । সত্যযুগে সতা কন্ধ নামক কোন রাজা ছিলেন, 
কোলাম্থর নামক এক দৈত্য ভয়ানক উৎপাত করিতে থাকে, 
তাহার ছুঃখে ছুঃখিত হইয়! মহারাজ শ্রীষন্ত্রের স্থাপন! করিয়। 
অলকানন্দার মধ্যে মহামায়া ৬ছুর্গা দেবীর আরাধনা করেন। 
তুর্গা ভবানী প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে বর দিয়াছিলেন ॥ ভগবতীর 
বর পাইয়৷ মহাবলবান্‌ কোলামস্ুরকে সমরে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন, তখন হইতে ইহার নাম শ্রীক্ষেত্র হইল। অলকানন্দা 
এইখানে ধনুর আকারে বাকাইয়া গিয়াছে । সেইজন্য ইহাকে 
ধনুষ তীর্ঘও বলিয়া থাকে। এইখানে একটা ভগবান্‌ বিষুরর 
মন্দির আছে, ইহার নাম শঙ্কর মঠ নামে পরিচিত। 

কমলেশ্বরের শিব মন্দির শতি প্রাচীন, একেবারেই অলক 
নন্দার তীরে অবস্থিত। ভগবান্‌ কঙলেশ্বরের মৃত্তি বড়ই সুন্দর, 
সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে। শ্রীনাগেশ্বর এবং কস্মদ্দিণী 
হনুমান, গৈরাল। মঠ, ঠাকুরদ্বার, পাঠশালা, ডাকবাঙ্গলা, ডারুঘর, 
তারঘর, হাসপাতাল ও কালিকমলীর ধর্মশালা এবং কুলিস্ব 
এজেনসীর প্রবন্ধ আছে। পূর্বে এইখানে কাচারী আদিও- ছিল, 


যখন হইতে পৌড়ি নামক স্থানে গরবালের রাজধাদী স্থাপিত হয় 
৪১ 


০ 
রঙে 
ও 


ভিমদ্রি শিখরে 


তখন হইতে এই নগরের শোভা কিছু কম হইয়া গিয়াছে । 
শ্রীনগর একদিন ত্জবীর্ধ্য সম্পন্ন নগর ছিল । এইখাঁন হইতে 
অনেকটা রাস্তা, অনেক দিক দিয়া চলিয়া গিয়াছে । কোঁটদ্ধার 
নামক রেল ষ্টেশন ৫৭ মাইল দূরে । গঙ্গোত্রী ১৩০ মাইল, 
যমুনোত্রী ১২০ মাইল, কেদারনাথ ৭€ মাইল, বদ্রীনাথ ১০৮ 
মাইল, অন্ততঃ তিন রাত্র বাস এখানে করিয়া থাকে । প্রাতঃ 
কালে শ্রীনগরকে প্রণাম করিয়া আগের চট্টিতে চলেন । (৭॥০ 
মাইল) গ্লীনগর হ'তে ভট্রিসেরা, শ্রীনগর হ'তে একেবারে 
সীধা রাস্তা ছু ধারে আমের বাগান। এখান হ'তে অলকা- 
নন্দা একেবারে শান্ত, ছুর হতে নগরের দৃশ্য অতি রমণীয় 
দেখায়, আগে শুকতার! নামক এক ছে'ট চট্টি আসিবে । কোন 
সময়ে ব্যান নন্দন শুকদেব এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন 
বলিয়া ইহার নাম শুকতারা হইয়াছে । ইহার কিছু আগে 
ফরান্থু নামক এক গ্রাম আসিবে, এই গ্রামের প্রসিদ্ধি এখানে 
ভগবান পরশুরাম তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রামের অধিকাংশ 
(লোক ত্রাঙ্গণ। এর পর ভট্টিসেরা চট্টি আসিবে, কালিকমলীর 
ধন্মশালা, ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর এবং কয়েকখানী দোকান আছে, 
নিকটে জল, বড়ই আরামের স্থান । 


(১১ মাইল) ভটিসেরা হইতে রদ্রপ্রয়াগ। 
এইখান হই.ত বড় হঃখদায়ক শক্ত চড়াই ও উত্তরাই আরম্ভ হয়, 


এষ, নিক্ষণ্টকা। পন্থা বত্র স পুজ্যতে হরিঃ। 


হিমাদ্র শিখরে ১৩৯ 


হরিনাম করিতে করিতে চড়াই আরম্ভ করুন। কোন ভয় নাই। 
পুনঃ পুনঃ চড়াই উত্রাই করিতে করিতে নরকোটা, পথ্য তয়া- 
খাল, গুলারায় আদি ছোট ছোট চট্টি সব আসিবে, ইচ্ছ। হয় 
একটু বিশ্রাম করিয়া সামান্য জল পান করিয়৷ আস্তে মান্তে 
রূ্র প্রয়াগে আসিয়া যান্‌। 


রূদ্র প্রয়াগ 


রূদ্র প্রয়াগের গ্রামের নাম পুনাড়। রাস্তার কিছু উপরে 
পুনাড় গ্রামের বস্তি। কিঞ্চিৎ আগে অলকনন্দার পল। এইখান 
হইতে বদ্রী কেদাঁরের রাস্তা ভিন্ন হইয়। গিয়াছে । বদ্রীনাথের 
যাত্রী সীধা অলকানন্দার তীর ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে । আর 
কেদারনাথের যাত্রী অলকানন্দার পুল পার হইয়া সঙ্গমের নিকটে 
আসিতেছে । এ সঙ্গমে বু যাত্রী আসান করিয়া থাকে । 
অলকানন্দা 'ও মন্দীকিনীর অতি মনোরম সঙ্গম । ছুই নদীর 
প্রথর ধারা । আোতের দিকে চাহিলে প্রাণে ভয় ধরিয়া যায়। ছুই 
মাইল দূরে কোটাশ্বর মহাদেবের মন্দির, একেবারে অলকা” 
নন্দার তীরে বলিয়া ছুর হ'তে অতি সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়, তিন 
মাইল ছুরে শিবানন্দী চট্টি। প্রবাদ আছে- _-শিবানন্দ নামক 
কোন লোক গড়বালের মন্ত্রী ছিলেন, তাহার নামানুসারে এই 
গ্রামের নাম হইয়াছে । একটা বিষণ মন্ৰির, ধন্মশালা, ডাকঘর 


১৩২ হিমাদ্রি শিখরে 


দোকান ও জলের ভাল ব্যবস্থা আছে। 

(১১ মাইল) শিবানন্দী হ'তে কর্ণ প্রয়াগ হরি ১১৬ মাঃ 

শিবানন্দী হ'তে রাস্তা বেশ ভাল। প্রাকৃতিক দৃশ্য খুব 
মনোরম । ইহার ছু" মাইল দুরে নগরান্থু চট্টি। এক ডাকবাংল। 
আছে, ইহার পর কমৈরা চট্টি আসিবে । খুব ছুগ্ধ পাওয়া যায়, 
ইচ্ছ। মত ছুধ খাইয়া নিন। এক মাইল ছরে খুব বড় এক সমতল 
ভূমি আসিবে, এত বড় মাঠ আর এই পাহাড়ে দেখা যায় না। 
যখন বদ্রীনারায়ণে হাওয়াই জাহাজ চলিত তখন এখানে নামিত 
ছা'খানী হাওয়াই জাহাজ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ব্যপারীর ক্ষতি 
হওয়াতে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে । বর্তমানে মোটরের রাস্তা 
হুইয়! গিয়াছে, এর ছু মাইল আগে পিপল চট্টি, কয়েকখানী 
দোকান আছে, বৈষ্বের এক মন্দির আছে । অতি মনোরম দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে কর্ণ প্রয়াগে আসিয়া যান্‌। অলকানন্দা একে- 
ৰারে নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে । 


কর্ণ প্রায়গ 


পঞ্চপ্রয়াগের মধ্যে কর্ণপ্রয়াগ তৃতীয় প্রয়াগ, বেশ ছোট 
টি পাহ।ড়ের মধ্যে একটা বাজার, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল 
ভাকবাঙ্গল। স্কুলাদি আছে। এ স্থানের অনেক মাহাত্ম্য 
আছে, এখান হ'তে এক রাস্ত! রাণীখেতের দিকে চলিয়া গিয়াছে 


হিমাত্রি শিখরে ১৩৩ 


|: পস্পিরটিী 


রাণীখেত এখান হ'তে ৬২ মাইল, ভিকিয়া সৈন ৫৫ মাইল, 
বামনগর ৩৮ মাইল। বর্তমানে মটোর হওয়াতে খুবই সুবিধা 
হইয়াছে। পুরে যখন মটর ছিল না, তখন যাত্রীরা প্রায় এট 
পথে ফিরিত। বর্তমান পময়ে কাঠ গোদম হ'তে রানীখেত 
হইয়া সিধা মটরে করিয়া কর্ণ প্রয়োগে আসে । পুরাণ কর্ণ 
প্রয়াগ ৫« মাইল। এ নগর বন্যার সময় নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 
'বন্তমান নগর নতুন করিয়া বসান হইয়াছে। 

কর্ণ প্রয়াগে পিত্তর নদী ও অলকানন্দার সুন্দর সঙ্গম ছুর 
হইতে সঙ্গমের দৃশ্য বড়ই মনোরম । যেন ও'কারের মত হইয়া 
নদী প্রবাহিত হইতেছে । পিত্র নদীর জল হইতে সঙ্গমের 
রাস্তা চলিয়া! গিয়াছে । বাঞ্জারের মধ্যে কালিকমলীর ধন্মশালা 
৪ সদাত্রত আছে। সঙ্গমের নিকটে উমাদেবীর মন্দির শিবালয়, 
মহাদাণী দাতা কর্ণের তপভূমি, উমাভবানীর আশ্রয় নিয়া 
কুরুপাগুবের যুদ্ধে অজেয় হইবার নিমিত্ত স্ূর্যাদেবের অরাধনা 
করিতে থাকেন, স্ূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাহাকে অভেদ্য কবচ 
ও অক্ষয় তুণির দিয়াছিলেন। তখন হইত এই স্থানের নাম 
কর্ণ প্রয়াগ হইয়াছে । সঙ্গমের যেই শব্দ শ্রুত; হয় তাহা 
অনির্ব্চনীয়, এইখানে জান দানের বড় মাহাত্য। দৃশ্য ও 
অতি সুন্দর । 
€১২মাইল) কর্ণ প্রয়াগ হইতে নন্দ প্রয়াগ । (হরি; ১২৮ মাইল) 

কর্ণ প্রয়াগ হ'তে একেবারেই সীধা মার্গ। কোন প্রকারের 
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চড়াই উতরাই নাই । ছুই মাইল ছরে উভট্। চট্টি, পুনঃ 
নগাই চটি, দৃশ্য অতি স্ুন্দর। ১॥ মাইল ছুরে সোননা চটি, 
এই সব ছোট ছোট চটি পার করিবার পর নন্দ প্রয়াগ 
আসিবে । 


নন্দ প্রয়াগ 


পঞ্চ প্রয়াগের মধ্যে নন্দ প্রয়াগ চতুর্থ, এখানে, ডাকঘর, 
তারঘর, ডাকবাংল! স্কুলাদি, ছোট ঘাট একটি বাজার আছে। 
কিছু ছুরে স্কুল বদরী, বদরী ক্ষেত্র চারিরূপে বিরাজিত। 
স্কুল (নন্দ প্রয়াগ হইতে বিষণ প্রয়াগ পধ্যস্ত ) নন্দ প্রয়াগে 
নন্দাঁ ও অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে । এখানে কোন ধন্মশাল। 
নাই। এক রাস্তা গরূড় হইয়া আল্মোরা চলিয়া গিয়াছে। 
অতি ভয়ানক জঙ্গলের মধ্য দিয়া যাইতে হয়। আলমোরার 
যাত্রী প্রায় এই রাস্তা দিয়া মাসে। গরূড় এখান হ'তে 
৪৫ মাইল। গরুড় হ'তে মটরে করিয়া আলমোর৷ যাওয়া 
যায়। 

আমি একবার এই রাস্তায় আলমোরা আসিয়াছিলাম । 
এখানে একজন বাঙ্গালী ডাক্তার ছিলেন নাম মন্সথ নাথ 
পাল্ধি। এই নন্দ প্রয়্াগে নন্দ নামক কোন রাজ! যজ্ঞ করিয়া 
ছিলেন। ইহার নামে নন্দ প্রয়াগ হইয়াছে । প্রাচীন নগর 
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বন্যায় ভাসাইয়া নিয়া গিয়াছে । বাজারের নিকটে লক্ষ্মী 
নারায়ণের একটা মন্দির আছে। নন্দ প্রয়াগের দৃশ্য 
একেবারেই শান্ত, হুর হ'তে নদীর কেবল কুল্‌ কুল্‌ শব শুনা 
যাইবে। তাহার পর আগের চটি লাল সাঙ্গা বা চামৌলি, 
চটি আসিবে । 


(৭ মাইল) নন্দ প্রয়াগ হ'তে লাল সাঙ্গা চমৌলি । 

সকাল বেল! অন্ধকার থাকিতে থাকিতে চলা ভাল, নতুবা 
রৌদ্র হ'লে চলিতে বড়ই কষ্ট বোধ হয়। সমস্ত রাস্তায় এই 
কথা মনে রাখিবেন। অলকানন্দার ধারে ধারে বেশ সুন্দর 
রাস্তা । দৃশ্য অতি স্ুন্দর। পরপারে খুবই উচ্চ উচ্চ পর্বতের 
শিখর । তিন মাইল দূরে মৈটানা চটা আসিবে, তাহার পর 
লাল সাঙ্গা, একটী বাজার, ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, ধন্ম- 
শাল! পুরান বাজার নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। রদ্রপ্রয়াগ হইতে 
যাহারা কেদারনাথ হইয়া বদ্দ্রীনাথ যায় তাছারাও এইখানে 
আসিয়া মিলিত হয় । কেদারনাথ ৬৫ ম'ইল, বদ্রীনাথ ৪৭মাইল 
পুল পার হইবার পর দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়'। 


€ ৯ মাইল ) ঢমৌলি হইতে পিপল কোটী । 

চমৌলি হইতে গঙ্গার ধারে ধারে সুন্দর রাস্তা, এক মাইল 
পর দোকান। ছিন্ক। কেল! চট্টি পার হইবার পর মহান কীর্তী- 
“নাশ! বিহরী গঙ্গা এই নদীতে বন্তা' আসিয়াছিল ৷ - এইখানে 
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নমল 


অলকানন্দার সঙ্গম হইয়াছে, দৃশ্য অতি রমণীয়, ইহার পর সিয়া- 
সেন চট্টি। অলকানন্দার পুল পার হইবার পর সামান্য চড়াই 
করিতে হয়। রাস্তা বিশেষ ভাল নয়, একটু সাবধানের সহিত 
চলিতে হয়। এইবার পিপল চট্টি আসিবে, একটি ছোট খাট 
পাহাড়ের উপর বাজার, জিনিষপত্র সব পাওয়/যায়। ডাকঘর, 
তারঘরাদি সব আছে। 
(১০ মাইল ) পীপল কোটি হইতে গোলাপ কোটি । 

পীপল কোটি হইতে সীধ। রাস্তা, রাস্তার একদিকে পর্ববত্ত- 
শ্রেণী, কোন কোন যায়গায় ছুইদিকে মাথা সমান পর্বত, মধ্যে - 
রাস্তা চারি মাইল দূরে গরড় গঙ্গা, গই গঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে । কালীকমলীর এক ধর্মশালা আছে, এই খানে 
করল এত অধিক হজমকারী ২৭ ঘণ্টার মধ্যে আমি ছুই সের 
আটা খাইয়াও সকাল বেলায় ক্ষুধায় কাতর হইয়াছিলাম। ইহার 
পর টাক্ষনী চট্টি, তিন মাইল পরে পাতাল গঙ্গা, নিয়দিকে দৃষ্টি 
করিলে ভয় ধরিয়া যায়। এই পাতাল গঙ্গাও অলকানন্দার 
সঙ্গে মিলিত হইয়াছে । ব্ধাকালে এই রাস্তা দিয়া চল! অসম্ভব, 
রাস্তা প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। এই রাস্তায় কত দোকান মানুষ 
মাটীর নিচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানাই নাই 
পাতাল গঙ্গা পার করিলে এক ছোট চট্টি পাওয়া বায়, ইচ্ছ। হয় 
আহার করিয়! নিতে পারেন, জিনিষপত্র সব পাওয়া যায়। গরুড় 
গজ হ'তে দুই মাইল দুরে গোলাপ কোটা চট্টি। নিকটে ডাক 
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শশা শশী শি শা সীস্পপীা 


ঘর, ডাকবাংল। আছে। 

(৮ মাইল ) গোলাপ কোটী হ'তে যোশী মঠ। 

গোলাপ কোটা হ'তে ছুই মাইল ছুরে, হেলঙ্গ বা কুমার চট্টি 
কালিকমলীর ধন্মশালা, কয়েকখানি দোকান আছে। শীতল 
জায়গা, ডাকঘরও আছে। কুমার চর্টি হ'তে এক রাস্তা তুঙ্গনাথ 
চলিয়া গিয়াছে । ইহার পর. আরও ছোট ছোট চট্টি আসিবে। 
খনো'টী, ঝড়চুলা, সিংহধার, এই যোশী মধ্যে প্রবেশ করিবার 
এক দ্বারের ভাগ, এখান হ'তে এক রাস্তা নিচের দিক দিয়া 
বিষু প্রয়াগে গিয়াছে । অন্য রাস্তা যোশী মঠের বাজার হইয়া 
নসিংহ মন্দিরের সম্মুখ দিয়া বিষ্ণু প্রয়াগ হইয়া বদরীনাথ চালয়! 
গিয়াছে । দূর হ'তে হিমবাগ পর্বত দৃশ্য অতি সুন্দর দেখ! 
যায়। 


যোশী মঠ 


এ মঠের অন্য নাম জ্যোতেশ্বরও বালয়া ঘাকে। ভগবান 
ভূতভাবন, বসল মহাদেবের বহু প্রাচীন জীর্ণশীর্ণ দশায় 
পড়িয়াছে। মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার কর! খুব দরকার, এখানের মধ্যে 
দর্শনীয়ের মধ্যে বন্ছ প্রাচীন এক তুতের বৃক্ষ আছে এত বড় বৃক্ষ 
আমার জীবনে আর দিতীয় দেখি নাই। এবৃক্ষের এ এব 
আছে। এব্ক্ষ সত্যযুগের, প্রত্যেক যুগে ইহার এক ছ্িিটির 
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স্টাখা খসিয়। পরে। এ,বৃক্ষের অনেক গাট আছে । শ্রীজ্যোতেশ্বর 
সমস্ত মন্দির প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই পকিভ্র 
মঠের গুতিষ্ঠা জগৎ গুরু ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করাচাধ্য করিয়াছিলেন । 
(চটি একটি বাজার, ডাকঘর, তারঘর, ডাকবাঙ্গলা, কালীমন্দির 
কপাল, স্কুল, আদি আছে'। এইখান হইতে এক রাস্তা 
কাশ মান সরোবর নিতিথাটা হইয় চলিয়া গিয়াছে । কৈলাশ 
১৩৯ মাইল। অন্ত রাক্তা বদ্রীনাথ ২০ মাইল। শীতকালে 
৬ যাস বদরীনাথের পজারী বা রাবল পুর্বে এইখানে বাস 
করিতেন । এইখান হইতে তিন দিকে চির তুষার মণ্ডিত হিম 
গর্কত দেখ! যায়, দৃশ্য অতি মনোরম প্রায় ৯ হাজার ফুট উচ্চ। 
গ্পস্থীদের তপস্যার খুবই উপযোগী স্থান। ৯ মাইল যোশী 
মঠ হইতে পাওুকেশ্বর 

যোশী মঠ হইতে ছুইমাইল একেবারেই উত্তরাই করিলে 
বিষ প্রয়াগ, এইখানে বিষুগঙ্গা বা ধৌলি গঙ্গা অলকানন্দ্ার 
অক্ষ মিলিত হইয়াছে । খুবই সক্ষির্ণ রাস্তা । আচ্ছা এইবার 


আস্ঞগ চলুন। 
বিঝুঃ প্রয়াগ 


এই পঞ্চম প্রয়াগ । এইখান হইতে শ্ুগ্ষ বদরী আরম্ভ হয়। 
ইহার আগে গন্ধ মাদন পর্বত শ্রেণী। দক্ষিণের পর্বতের 
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পা পা রিতা এপ চক জা কলা পারা 


নাম নর পব্বত আর বাম দিকে নারায়ণ পর্বত । এই খানেক 
দৃশ্য অন্য এক বিচিত্র রকমের । বিষণ প্রয়োগের স্থান গুবই 
সন্কচিত। ধোলি গঙ্গার প্রবাহ অত্যস্ত প্রখর এবং প্রচণ্ড ভাবে 
শ্োত প্রবাহিত হইতেছে । সঙ্গমের নিকটে যাইভে ভয় 
ধরিয়া যায়। রান্তার ধারে বিধু, মন্দির, অতি প্রাচীন ও হুক 
মুত্তি। বিধু প্রয়াগ হইতে এক মাইল দূরে ধল ছড়া চষ্টি 
তাহার পর পাগ্ুকেশ | প্রবাদ এইখানে মহারাজ পাও তপস্ডঃ 
করিয়া ছিলেন। এবং এইখানে পাগুবদিগের জন্ম হইয়াছিজ 
পাুরাজা এই পাগুকেশ্বর স্থাপনা করিয়া ছিলেন'। ইহার বছ 
প্রাচীন, এবং বনু স্মৃতি আদি দেখিলে শুনা বিশ্বাসু করিঘার 
কোন কারণ নাই । দ'শ্য অতি রমনীয়। ডাকঘরও আছে। 

১১ মাইল প্ুকেশ্বর হইতে বদরী নারায়ণ । (হত্িস্বান 
১৮৩ মাইল ) প্রাতঃকালে যাত্রীরা বোল বদরী বিশাল লাল কি 
জয়? বলিয়া উচ্চৈশ্বরে শব্দ করিয়া যাত্রা করিতেছে! চন্দ্র 
আমর! ও জয়কার দিয়া যাত্রা করি। আজ আমরা বঙ্চি, 
নারায়ণে পৌছিব। শীতকালে বদরীর্নাথ এইখানে নিসা 
করেন। - অনেক ব্রান্ষণ সকাল বেলায় বদরীনাথ স্বাক$ 
আর সন্ধ্যার পুরে ্ষিরিয়া আসে । এক মাইল দূরে শেঘধর 
এবং শেষ নাথের মন্দির ভগবান রামানুজ কুটি, ধর্মশাজঃ, 
সদাব্রত, ভগবানের পুষ্প বটিক৷ আদি অনেক স্কান আছে 
শেষধারা হইতে কিছু ছুরে বিশিক চর্টি, তাহার, তুই মাইল ছে 
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লাম গড় চটি আসিবে । এই খানে কালী কমলীর ধন্মশাল। 
আচে, আরও কিছু দূর অগ্রসর হইলে বৈবানস্‌ টালা' আসিবে । 
মহারাজ মরুত্ত এইখানেই যজ্ভর করিয়াছিলেন । এইখানে 
অগ্রিদেধের অজীর্ণ রোগ হইয়াছিল। হাজার হাজার বৎসর 
ধরিয়া হাতীর শুড়েব সমান ঘবতের ধারা আহার করিতে করিতে 
অগ্রিদেবের অজীর্ণ রোগ হয়। অর্জন যখন খাণ্ডব বন দাহন 
করেন, তখন হইতে অগ্নির অজীর্ণ রোগের শাস্তি হয়, 
তখনও মাটী খুড়িলে ভন্মের মত কাল কাল ছাইয়ের মত মাটি 
বাহির হয়, অদ্যাবধিও বহু লোকে যচ্্র হবণাদি করিয়া থাকেন । 
এখন ত্মুমরা প্রায় ১০ হাজার ফুট উচ্চে আরোহণ করিয়াছি ।' 
নতুন যাত্রীদের মাথা ঘুরাইতে আরম্ভ করে। শীতলতাও খুব, 
সমস্ত শরীর অবশ করিয়া ফেলিতেছে, পুনঃ চড়াইয়েরও কোন 
অন্ত নাই, “হে বাবা বদ্রীনাথ আর কত কষ্ট এই অধম 
মহাপাপী সন্তানকে দিবেন, আর কত পরীক্ষা করিবেন। একবার 
মাত্র দর্শন দিয়া মনুষ্য জন্ম সফল করুন। এত কষ্ট স্তবেও 
নেক যাত্রী ও বৃদ্ধা মাতাদের মুখে হাসি, কেবল তোমারই 
দর্শনের নিমিত্ত কত কষ্ট) কত ছুঃখ, কত অর্থ বায় করিয়! উল্মাদের 
মত ছুটিয়া আসিতেছে । একবারমাত্র দর্শন'দিয়া তোমার ভক্তের 
মনোবাসনা পুর্ণ কর। আধ মাইল দূরে হনুমান চট্টি। পূর্বে 


রাম ভক্ত হনুমান এইখানে নিবাস করিতেন। এই কথা 
স্রহাভারতে বড় নুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। .যে সময়ে 
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পাগবদের বনবাপ হয়, সেই সময় পাওবেরা গন্ধমাদন পর্বতের 
উপরে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন তাহারা অলকাপুরি যাইবার 
সময়ে ভীম দেখিতে পাইলেন, রাস্তায় একটি অতি রোগগ্রস্ত 
জীর্ণ শীর্ণ বানর পড়িয়া রহিয়াছে । কিন্তু লেজ খুবই লম্বা 
ছিল, রাস্ত। বন্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ভীম ছিল বড় অহঙ্কারী, 
তিনি মনে করিতেন, আমার মতন বলবান পৃথিবীতে নাই, “ভীম 
বলিলেন, _“হে বানর শীন্রই রাস্তা হইতে সরিয়া যা, রাস্তা কেন 
বন্ধ করিয়৷ পড়িয়া আছিম্। তখন বাঁদর অতি বিনীতভাবে 
বলিল-_ভাই, আমি অতি বৃদ্ধ ও রোগ! হইয়৷ গিয়াছি আমার 


উঠিবার একেবারেই শক্তি নাই, অতএব তুমি যদি দয়া করির৷ 
আমার লেজটি সরাইয়৷ দিয়া চলিয়া যাও ! ভীম তখন একহাতে 


লেজটি উঠাইতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল । 

তখন পূর্ণ শক্তি লাগাইয়! চেষ্টা করিল, কিন্তু একটুও নাড়িতে 
পাঁহিল না। তখন ভীমের আশ্চর্য্যের সীমা! রহিল না। তিনি 
মনে মনে চিন্তা করিলেন নিশ্চয় কোন দেবতা বৃদ্ধবেশ ধারণ 
করিয়া আমার অহঙ্কার চূর্ণ করিতে আসিয়াছে । ভীম তখন 
সেই বানরের স্ত্রতি করিতে লাগিলেন। দুইজনেই পবন স্ুত, 
ভীমের স্তৃত্তিতে হনুমান প্রসন্ন হইয়া আপন স্বরূপে দর্শন 
দিলেন এবং ই ভাইয়ে আনন্দের সহিত মিলিয়া কোলাকুলি 
করিতে লাগিল, ভীম হনুমানকে ত্রেতা যুগের সেই রূপ দর্শন 
করাইতে বলিল। তখন হনুমান তাহার সেই ভীষণ রূপ দর্শন 
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করাইলে, ভীম ভয়ে, ভীত হইয়! গেল। পরে ভীমকে আশঙ্ত 
করিয়া শাস্ত করিলেন। ভীম প্রার্থনা! করিলেন, মহাসমরে 
তাহাদের সাহায্য করিতে, হনুমান “তথাস্ত””, বলিয়া অন্তরধযান 
হইয়া গেলেন। এখনও হনুমান স্মক্পরূপে এইখানে নিবাস 
করেন। কারণ তিনি চারিযুগের অমর । অলকানন্দা পিছনে 
থাকিয়া! যায়। কালিকমলীর এক ধন্মশাল। গঙ্গার তীরে আছে । 
কয়েকখানা দোকান আছে, ছোট ৩1৪ খানি পুল পার হ'তে 
হয়। তাহার পর চড়াই আরম্ভ হয়। হিমালয়ের শিখরে 
আসিয়৷ পৌছিয়াছি, মাথা যেন ঘুরাইতে আরম্ভ করে, রাস্তার 
ছুইধারে নানাপ্রকারের ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, মন্দ স্তুগন্ধযুক্ত 
পবন বহিতেছে, এই রাস্তায় যাত্রীদের যাত্রার সার্থকত!। 
প্রতীত হয়। 


পবন নন্দ সুগন্ধ শীতল, হেম মন্দির শোভিতম্‌। 
নিকট গল্গ! বহত নির্মল, শ্রীবন্্রীনাথজী বিশ্বাস্তরম্‌ ॥ 


এইবার কাঞ্চন গঙ্গার পুল পার হ'লে দেব দেখলি 
আদিবে। এইখান হইতে আমাদের আরাধ্য দেবতার মন্দির 
দর্শন হয়। যাহার নাম আমর! নিত্য জপ করিতে করিতে 
আসিতেছি, এ সম্মুখে দেখা যাইতেছে, সব অশান্তি, সব 
ছুঃখ, চিন্তা, ব্যাকুলতা একেবারেই নষ্ট হইয়া যাইবে। 
চেহারায় প্রসন্নতা ফুটিয়া বাহির হইবে, মন্দিরে ঘাইবার পূর্বে 
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সিদ্ধিদতা গণশতিব দর্শন কবিয়া ৮লেন, যেন কোনপ্রকারের 
বিদ্বাদি না হয, বল একবাব উচ্চম্ববে (বদ্ী বিশাল লাল 
কি জয )। 


বন্্রীনাথ পুরী 

সীধা বাজাব হইয়া চলিয়া যান ছুইধাবে দে।কান সব, জিনিষ 
পাওয়া যায। শীকৃ, তবকাবী, কাপড়, কম্বল, আটা?) ভাল, 
ঘৃত, মসল।, ছধ চা বদীনাথেব ছবি, শিলাজিত, বড় 
বড় চণ্মাদও অনেক ধর্মশালা আছে তাহাব মধ্যে অধিকাংশ 
পাগডাদেব শিক্রন্থ হযে গিয়াছে, ভক্তেবা তৈয়াব করিয়াছেন 
আব এখানের ব্রান্মণেধা দখল করিয়। তাহাদেরই লোক বাখিয়! 
থাকে, আন্ত লোকেব বাস কবিবাব অধিকার নাই । এই সব 
পাগুাবা এত অধিক অত্যাচাৰ কবিয়া যাত্রীদেব নিকট হঈতে 
টাক! আদা কবিয়! থাকে, ভাহা ব্যক্ত কৰা যায় না। এই সব 
অত্যাচার আমাব নিজ চক্ষে দেখিয়াছি । ভগবান ভাল, খারাপ, 
লোক সর্বত্রই রাখিয়াছেন। বাজার দেখিতে দেখিতে কিছুদু 
যাইবার পর, সম্মুখে ধর্্রী বিশালের সিংহদ্বার। এ যে নহবত 
বাজার শব্দ শোনা যাইতেছে । প্রথমে আন করিয়। দর্শন করা 
ভাল, সীড়ি দিয়া নামিলে তণ্ত কুণ্ডে তাড়াতাড়ি নান করিয়া 
দর্শন করেন, গরম কুণ্ডে সান করিতে প্রথমে একটু ভয় করে। 
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সপ 


নামিলে বেশ আরাম মনে হয়। এইবার উপরে চলুন কয়েক 
সিড়ি উঠিতে আদিকেদার, চতুর্দিক হ'তে কেবল যাত্রীরা হর, 
হর, বম, বম, শিব, শিব, শবে উচ্চম্বরে চিৎকার করিতেছে। 
ইহার বাম ভাগে পুজ্য শঙ্করাচার্যোর মন্দির মালীরা সিড়ির উপরে 
বসিয়া বন তুলসির মাল বিক্রয় করিতেছে । মালা নিতে হয়, 
লইয়া উপরে উঠন সম্মুখে ভক্তরাজ গরূড় ভগবানের মুগ্তি, ইনি' 
ভগবানের পরম ভক্ত ও বাহন-_বোল বদ্রী বিশল লালকী জয়, 
আকাশ বর্ণ মৃক্তি খালী মস্তকের উপরে সোনার ছত্র বহু মূল্য। 
রত্ম জড়িত সুন্দর মুকুট । কপালে চন্দন, গলায় বু মূল্য হার, 
তথা পুষ্প ও তুলসীর হার শোভিত বনু মূল্য বস্ত্র পরণে। এই, 
আমাদের আরাধ্য এেদবতা শ্রীবন্রী নারায়ণ। মহামুনি নারদের 
ইষ্টদেব। এই বদী বনে জগতে ঈশ, এবং নিখিল বিশ্বের চরাচর 
স্বামী, দক্ষিণ দিকে কৃবেরের মৃত্তি সম্মুখে বীণা হস্তে তাহার' 
প্রধান ভচ্চক ও ভক্ত নারদ বসিয়া বীণা বীজাইভেছেন । 
উৎসব মুত্তি ভগবান চতুর্ভজ মূত্তি। এমন সুন্দর মূ 
আমি আর দ্বিতীয় দেখি নাই। হৃদয়ে আকিয়া নিন্‌ মনে 
এই ছবি হৃদয়ে বাধিয়া নিন্‌ ইনিই স্থুর্য মগ্ডলস্থিত মহান,. 
জ্োোতিত্ময় পরুষ। এক পার্শে ছুই ভাই নর-নারায়ণের অপূর্ব্ব 
সুন্বর মৃন্তি। মন্দিরে আরও অনেক মূর্তি আছে, শ্রীদেবী 


ভুদেবী, এবং লক্ষ্মীদেবী, মুধিষ্টির আদি অনেক মূত্তি বিরাজিত। 
এই বার আরতরি ঘন্টা বাজিতেছে। সব লোক সরাইয়া 
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দিতেছেন। হা, হা, যাহার দর্শনের নিমিত্ব এত কষ্ট এত গৃঃখ 
এত অর্থ ব্যয় করিয়া আসিয়াছি তাহার দরজ। বন্ধ করিয় দিল। 
আবার সন্ধ্যায় দর্শন হইবে । এইবার ঘরে যাইয়। বিশ্রাম করি 
ও মনে মনে বর্দীবিশালের কথা শুনি ও শুনাইয়া আনন্দ অনুদ্তষ 
করি এবং মনে মনে শত শত তাহার শ্রীচরণ যুগলে দণ্ডবৎ প্রপ্নাম 
করিয়া বদ্রী নারায়ণের অধ্যায় সমাপ্ত করি। 


নমস্তে নমস্তে বিভো, বিশ্বমুর্তে ! 
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মুর্তে !! 

নমস্তে নমস্তে তপে। যোগ গ্রম্য ! 
নমস্তে নমস্তে আগতিজ্ঞান গন্য !? 


১৬ 


চতুর্থ অধ্যায়. 
পঞ্চদশ খণ্ড 
শস্ভো ! মহেশ ! করল্পাময়! শুলপাণে। 
গৌরীপতে! পশুপতে ! পশুপাশনাশিন্‌। 
কাশীপতে ! করণাসা জগদেবদেক5 
ত্বং হংদি পাশি বিদধাসি মহেথরোহলি । 
হে শভে।! হে মহেশ! হে করুণার মহাসাগর! হে 
সুলপাণে ! হে গৌরীর একমাত্র পতি ! হে জীবরূপ পশুদেরও 
পতি! পশুদের অবিষ্ভারপী পাশের নাশক! হে কাশী 
নগরীর স্বামী! আপনিই এই সমস্ত নিখিল বিশ্বের আপন, 
অহৈতুকী দয়াতে নাশ করেন, রক্ষা করেন এবং উৎপন্ন করেন, 
সেই জন্ত আপনি মহান্‌, অর্থাৎ ঈশ্বরেরও ঈশ্বর, মহেশ্বর। 


যাত্রার সময় যাত্রীরা বিচার করিয়! নিয়া থাকেন, পূর্বে 
কেদার হইয়া বদরীনাথ যাইতে ৫৭ মাইলের চক্র হয়, তাহার 
জন্য এত বড় প্রসিদ্ধ তীর্থ ছাড়িয়! যায় না। যদি কেদার হইয়। 
বন্ত্রীনাথ যায়, তাহার মাহাত্ম্য বিশেষ । কিন্তু কেদার হুইয়। 
বদরীনারায়ণ গেলে মধ্যে কর্ণপ্রয়াগ, নন্দ প্রয়াগ ছুটিয়া যায়, 
কিন্তু ফিরিবার সময় পাওয়া যায়। দ্বাদশ লিঙ্কের মধ্যে 
গ্রীকেদারনাথ প্রসিদ্ধ এবং প্রধান জ্যোতিলিঙ্গ, রদ্র প্রয়াগ 
হইতে বদ্‌ণীনাথের রাস্তা ভিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বে বরন 
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পপ 


করিয়াছি, এখন রূদ্র প্রয়াগ হইতে কেদারের মার্গ বর্ণন করিব। 


(১১ মাইল ) রূদ, প্রয়াগ হ'তে অগস্ত মুনি । (হরি ১০৯ ম1) 
হরিছ্বার হ'তে রূদ, ৯৮ মাইলের বিবরণ পূর্ব্বে বলিয়াছি। 
এবার রদ, প্রয়াগ হ'তে মন্নাকিণার তীর ধরিয়া চলিতে হইবে । 
কেদারনাথ ৫৫ মাইল। পাচ, দিনের মধ্যে আরামের সহিত 
পৌছিতে পারেন। ৪॥০ মাইল দুরে ছাং তোলী চট্টি। ১৪০ 
মাইল দূরে তিলবাড়। চট্রি আসিবে, তারপর অলস তরঙ্গণী নদী 
মন্দাকিণীর সঙ্গে মিলিত হ'য়েছে। পুর্বে এখানে সূর্য্য ভগবান 
তপস্যা করিয়াছিলেন। সেজন্য এই সঙ্গমের নাম পুর্য্য 
প্রয়াগ বলিয়া থাকে। তাহার পর মঠ ও রামপুর চট্ট, ইহার 
চারি মাইল দুরে অগন্ত্য মুণি চট্টি। শুনা যায় এখানে অগন্ত্য 
মুনি তপস্যা করিয়াছিলেন, এবং লোপ মুদর সঙ্গে বিবাহ করিয়া 
বৃঢ়স্ব নামক পুত্র উংপন্ন করেন। অগস্ত্য মুণির এক মন্দিয় 
আছে। ছোট একটি গ্রাম, ইহাও একটি প্রসিদ্ধ তীর্ঘ আজ 
পর্য্যন্ত অগস্ত্য মুণির মত পর-উপকারী খাষি, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ 
করেন নাই। ইহার ছয় মাইল দূরে স্বন্ধ পর্ববত, এ পর্বতের 
উপরে পার্ধতী পুত্র দেবসেনাপতি কান্তিকের এক মন্দির, 
বিষ্ভমান। স্থান আতি মনোরম । অগন্ধা মুদিতে এক খুব বড় 
মঠ, নিকটে মন্দাকিণী প্রবাহিত হইতেছে । 'আহার করিতে হয় 


করিতে পারেন" যখন হাওয়াই জাহাজ কেদাক়নাথ যাইত তখন 
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এখানে নামিয়ে দিত। এখানে ডাকঘর, তারঘরাদি আছে। 
একটু দূরে নারায়ণের মন্দির, তারপর চন্দ্রাপুরি চটি, সিরি চট্টি। 
পুল পার হ'লে কুংড় চট্টি আসিবে, তারপর তিন মাইল ছৃকে, 
গুপ্ত কাশী, মার্গ খুবই শক্ত চড়াইয়ের | 
গুগ্তকাশী 

গুপ্ত কাশী বা বারাণসী, বেশ সুন্দর মনোরম স্থান । প্রাচীন 
কালে অনেক খষিমুণি এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন । রাজা! 
বলির পুত্র বাণাস্ুরের রাজধাণী শোণিতপুর অতি নিকটে; 
'অবস্থিত। মন্দাকিণীর পরপারে উ্বী মঠ, এ খানে বাণানুরের 
কন্যার নিবাস, এবং এ খানেই শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরদ্ধেব সঙ্গে" 
বিবাহ হ'য়েছিল। গুপ্ত কাশীতে অর্ধনারী, নটেশ্বর মন্দির,. 
মূত্তিখানী অতি সুন্দর, লিঙ্গাকার মৃত্তি, অষ্ট ধাতুর নন্দী, হিমালয় 
কন্যা পার্ববতীর মৃগ্তি। নিকটে একটা কুণ্ড, অবিরত জলের ধারা 
পড়িতেছে। এ ধারার নাম গঙ্গা, যমুনা বলিয়া! থাকে । কালি- 
কমলীর এক ধর্ম্মশালা আছে। এক মাইল দূরে নালা চটি । 
গুপ্তকাশী হ'তে দৃশ্যও সুন্দর । 
( ১২॥ মাইল ) গুপ্তকাশী হ'তে বাদল চট্টি। 

গুগ্তকাশী হ'তে সীধ। রাস্তা, নান। প্রকারের সুগন্ধ যুক্ত ফুল' 
ফটিয়াছে। মন আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। কেদারনাঞ্চা 
দর্নি করিয়া যাত্রীরা নাল! চট্রতে আসিয়া মন্দাকিণীর ভীরু 
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খবিয়া চলিয়া যায়। নালা চট্টিব আগে নারায়ণ কুটা চট্টি। 
এখানে বহু প্রাচীন এক মন্দিব মাটি নিম হ'তে বাহির হয়েছে 
কোন এক সময় এখানে কোন রাজাব বাজধানী ছিল। রাস্তা 
ছাড়িয়া ছুই তিন মাইল দূরে মঠ নামক একটা গ্রাম, এখানে 
পর্বতশ্রেণা বড়ই শান্ত ও ন্সিগ্ধ বলিয়া মনে হয়। একেবারেই 
নিজ্জন, উত্তবা! খণ্ডের এই স্থানকে ৫১ পীটের মধ্যে অন্যতম: | 
৬হুর্গা পূজাব সময় খুব বড় মেলা বসিয়া থাকে। শিল্প- 
জাত রহু দ্রব্য এই মেলায় বিক্রী হ'য়ে থাকে । 


নাবায়ণ কুটা হইতে কৃগ চট্টি। পুনঃ মৈথও চট্ট আসিবে 
এখানে মহিষমদ্দিণীৰ মন্দির আছে । ইহার পুব্ের নাম মহিবা- 
রণ্য ছিল। মহিষানুবের রাজধানী এখানে ছিল। ভগবতী 
ওছুর্গ দেবী অস্ুরকে খণ্ড খঞ্জ করিয়। কাটিয়া পর্বতের উপরে 
ফেলিয়া দিয়াছিলেন। এর ছু'মাইল দূরে ফাটা চট্ট, মৈথগ 
পর্বত হ'তে বড় শক্ত চড়াই করিতে হনব । ফাটা চট্টি পথ্যস্ত 
একটু ভাল প্রাস্তাঁ। কয়েকখানী দৌকান আছে, তাহার পর 
্'মাইল দূরে বাদূল চট্রি। ইহা খুব বড় চট, এখান হইতে 
এক রাস্তা ত্িযুগী নারায়ণ তিন মাইল, খুব কঠিন চড়াই করিতে 
হুয়। শীতলতার কোন ঠিকান! নাই। দ্বিতীয়ত বিধাক্তি গাছির 
উপভ্রধ। পায়ের মধ্যে মোজা ও শীতের মধ্যে ভাল করিয়া 
গামা পরিয়া নেওয়া ভাল, যদি কামড়হিকী। দেয় তবে সঙ গজ 
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ফুলিয়া উঠিবে। বাদলপুর চটি হ'তে ছু'মাইল রামপুর চট্টি, | 

পুনঃ পাটা গাড নালার পুল পার হওয়ার পর, এক রাস্তা সীধা 

সোন প্রয়াগ হ'য়ে গৌরী কুণ্ডে চলিয়া গিয়াছে । সীধা যদি 
সোন প্রয়াগ যান তবে ছু'মাইলু হয়, নাঁটী গাড হইতে ছু'মাইল 

চড়াই করিবার পর সাকন্তরী দেবীর মন্দির, এখানে যাত্রীরা চুড়ি, 
আদি দেবীকে পরাইয়া। থাকে । ভয়ানক জঙ্গল, এক। পথ 
চলিতে ভয় ধরিয়া যায়। এই জঙ্গলে নান! রকমের হিংশ্রক 

জন্তু আছে । আবার চড়াই করিতে করিতে যেন পেটের নাড়ি- 

ভুঁড়ি বাহির হ'য়ে যায়। আগে হিমাদ্রি শিখরের উপরে ত্রিযুগী 

নারায়ণের মন্দির । প্রায় ৫০৬০ ঘর লোকের বাস। প্রবাদ 

আছে, এখানে শৈলস্ততা পার্ধবতীর সঙ্গে শিবের বিবাহ 

হ'য়েছিল। নারায়ণের ছুই পার্থ লক্ষ্মী, সরম্বতীর সুন্দর মুত্তি 
বিরাজিত। কিঞ্চিৎ উপরে সরম্বতী ও গঙ্গার ধারা বাহির 
হ'তেছে, ইহাদের নাম ক্রহ্ম কুণ্ড, বিষ কুণ্ড, সরত্বতী কুণ্ড, ও 
রুদ্র কুণ্, রত্র কুণ্ডে স্নান, বিষুণ কুণ্ডে আচমন, ব্রন্ষে মার্জন, 
এবং সরম্বতী কুগ্ে তিলাদি দিয়া তর্পন করিতে হয়। রাদ্র কুপ্ত 
সব থেকে বড় অন্যগুলি ছোট ছোট। 


মন্দিরে এক অখণ্ড ধুনি প্রজ্জলিত হইয়! রহিয়াছে । 
্রাহ্মণেরা বলিয়া থাকেন এই খুনি তিন যুগ ধরিয়! প্রজ্জলিত 
হইয়া রহিয়াছে। এজন্য ইহাকে ত্রিষুগ্গী নারায়ণ বলিয়া থাকে ) 
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সপ জপ পা চে 


যাত্রীর! এইখানে যক্ত হবণাদি করিয়া' থাকে । কয়েকখানি 
দোকান আছে, কালিকমলীর এক ধর্মশাল] আছে।. দর্শনাদি 
করিয়৷ এইবার সাকস্তরীদেবী হইয়া সেন প্রয়াগে আসিয়া যান্‌। 
এইখানে সিদ্ধিদাত৷ মাথা কাটা গণেশ দর্শন করিয়৷ সীধা 
গৌরিকুণ্ডে পৌছিয়া যান্। কয়েকখানি দোকান কালিকমলীক়্ 
এক ধন্মশালা আছে, এইখানে খুব গরম একটা কুণ্ড আছে। 
জল একেবারেই নীলবর্ণ ; ইহাকে অমৃত কুণ্ডও বলিয়৷ থাকে । 
শুনা যায় হিমাল কন্যা গৌরিদেবী প্রথমে এই কুণ্ডে সান 
করিয়াছিলেন । গোমুখ হইতে সদা জলের ধার কুণ্ডের মধ্যে 
মাসিয়া পড়ে। স্নান করিতে ভয় ধরিয়া যায়। মন্নাকিদী 
অতি নিকটে প্রবাহিত হইতেছে । প্রবাদ আছে, গৌরিদেবীয় 
এইখানেই জন্ম হইয়াছিল, পার্বতীর মন্দির, রাঁধাকৃফণের মনিরা 
দর্শন করিয়া বিশ্রাম করেন। এইখান হইতে খুবই শীত, 
হাত পা কন্কন্‌ করে। আট মাইল দূরে কেদারনাথজী + 


(৮ মাইল ) গৌরিকুণ্ড হইতে কেদারনাথ। 

এইখান হ'তে প্রায় সমস্ত রাস্তা কঠিন চড়াইয়ের | কাছ 
চটি হতে শীত আরম্ভ হয়, গৌরিকুণ্ড পর্যাস্ত কিছু কিছু 
সহ হয়, তাহার পর অসহা শীত। বৈশাখ £জ্যষ্ঠ মাসে ধমি 
বৃষ্টি হয়, অথবা! আকাশ মেধাচ্ছন্প থাকে। তবে হাছ 
পা আগুনের মধ্যে রাখিয়া দিলেও গরম 
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সম হেল ৮ 


গৌরিক.ও হ'তে আপ্র মাইল দূরে চিরপটীয়। ভৈরব, ইহার 
পর অমর চট্টি, তাহার পর ভীম শীলা, এক মাইল দূরে রামবাড়া 
চটী, এইখানে কালিকমলীর ছোট একটি ধর্মশালা, যদি কোন 
লোকের কম্বলের দরকার হয়, তবে কেদারনাথ দর্শন করিয়া 
আস! পধ্যস্ত এইখান হইতে 'দেওয়। হয় । কেদারনীথ এইখান 
সইতে ৩॥০ মাইল, এখানের দৃশ্য অতি সুন্দর, সম্মুখে 
হিমালয়ের চির তুষার মণ্ডিত শ্বেত বর্ণ পর্ববতশ্রেণী, পিছনে 
উচ্চ উচ্চ বৃক্ষসব শীর উচ্চ করিয়া দ্াড়াইয়া রহিয়াছে । 
শ্লীতলতার কোন ঠিকানা নাই । কেবলমাত্র ঝরণার ও নদীর 
কুল্‌ কুল্‌ শব্দে মন নাচিতে থাকে । অন্যদিকে শরীর কাপিতে 
খাকে। আবার যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তখন ঠিক 
যেন সাগড দানার মত বরফ পড়ে তখন এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়, 
এইসব দৃশ্য প্রত্যক্ষ দেখিবার মতন। হিমার্দি, শিখরে আরোহণ 
না করিলে সেই আনন্দ ঝক্ত করা এক অনাধ্য ব্যাপার। 
আচ্ছা এইবার আগে অগ্রসর হইয়া বাবা! কেদারনাথজীকে 
দর্শন করিয়া! জীবন সফল করি । আর মুখে হর, হর, শান্তা 
বলিয়! গাল বাগ করি। 


যষ্টোদশ খণ্ড 
শ্রীকেদারনাথ দর্শন 


সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকাঙ্জনম্‌। 
উজ্জয়িন্যাং মহাকাল মৌন্কার সমলেশ্বরম্‌ ॥ 
পরল্যাং বৈষ্ নাথং চ ডাকিন্যাং ভীম শঙ্করম্‌। 
সেতুব দ্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুক! বনে ॥ 
বারানন্যাং বিশ্বেশং ত্র্যন্বকং গৌতমি তটে। 
হিমালয়ে তু কেদারং সুষ্টনেশং শিবালয়ে । 


গৌরি কুণ্ড হইতে রাম বাড়া, দেখ দেখনি আসিলে কেদার 
নাথের মন্দির দেখ! ঘায়। দেখ দেখনি হইতে এক মাইল ছুরে 
মন্দাকিনীর পুল পার হ'তে হয়। মার্গ যেমন কঠিন, চড়াইও 
স্েমন। বরফ প্রায় ছুই মাইল, বরফের টপর দিয়। চলিতে হয়। 
পুবের্ব বল! হইয়াছে কেদারনাথ আমাদের দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গেব 
এক অন্যতম । সত্যযুগে মহাত্মা উপমন্ট্য দেবাদিদেব মহাদেবের 
স্টপাসনা করিয়া! আপন অভিষ্ট সিদ্ধি প্রাপ্ত হ'য়েছিলেন। আবার 
দ্বাপরে যখন পাণুবের! যুদ্ধে আপন ভাই বন্ধুদের মারিবার পর 
ভগবান বেদ ব্যাসের উপদেশে এইখানে আসিয়া তপস্যা করেন। 
ভগবান শঙ্কর ইহাদের জাতি নাশক কুল-দ্রোহী মহাপাপী মনে 
করিয়া ভগবান ভুত পতি কেদারেশ্বর মাটির নিয়ে চলিয়া 
যাইতেছেন দেখিয়া ভীম তাড়াতাড়ি দৌঁড়াইয়া আসিয়! 
আকড়াইয়া ধরিয়া বদিল। এবং বলিল, হে মহারাজ এই কি 
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করেন কোথায় পলইয়া যাইতেছেন, একটু দাড়ান, আমরা কত 
৭ কবিয়া আপনার দর্শনের নিমিন্ত এই মহান কঠিন স্থানে 
আসিয়াছি, এই বলিয়া চবণে পড়িয়! স্তৃতি করিতে লাগিলেন। 
ভগবান আশুতোষ ভোলানাথ ভীমেব স্তৃতিতে প্রসন্ন হইয়া 
হাহাদের বর প্রদান করিয়। অন্তধ নান হইবাব সময়ে চারি খণ্ডে 
খণ্ডিত হইয়।ছিল । নাহ! চারি স্থানে পড়িয়াছিল, সেজনা চারি 
সন চারি তীর্থে পরিণত হইয়াছে । বাহ তঙ্গনাথে, মুখ রূদ্রনাথে, 
নাভি মদ মহেশ্বরে এবং জট কল্পেশ্বরে ও শরীর কেদারে। 
ইঈহণকে পঞ্চ কেদাব বলে। কেদার কল্প ত্বয়' শিব অ।পন 
সমান। এই কেদার ক্ষেত্রকে অনাদি ও প্রাচীন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন । এই শিবের নিতা স্থিতি, নিতা তিনি এখানে তাগুব 
নত করিয়া থাকেন । এই খানে দেবতাদের ও ছুলিভ বলিয়া 
বর্ণন করিয়াছেন । কেদারনাথ কোন নিম্মিত লিঙ্গাকার মৃত্তি 
নয়, এক ত্রিকোন পর্ধতের খণ্ডের মত। যাত্রীরা স্বয়ং পুজা 
করিয়া থাকে । মন্দিব খুব বড় নয়, দেখ দেখিনি হইতে অতি 
সুন্দর দেখা যায়। এখানের রাধল বা পুজারী দক্ষিণের লিঙ্গায়ত 
শৈব, ইহাদের নামের পিছনে লিঙ্গ লিখিয়া,থাকে। ইনি বিবাহ 
করিতে পারে না । কৌমার ব্রহ্মচারী অবস্থা থাকিতে হয়। 


পূজারী প্রায় সময় উধি মঠে থাকেন, কখন কখন' আসিয়া 
থাকেন। কেদারনাথের ছয়মাস পুজা, এই উধি মঠে উৎসব 
মুক্তির পুজা! হয়। এখানে অনেক পাগারা বাস করেন এবং 
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বনু ধর্মশালা আছে, কিন্তু ছুঃখের বিষয় প্রায় ধর্মশাল! 
পাগ্ডাদের নিজব্ব হইয়। গিয়াছে । সাইন্‌ বোর্ড লাগান ৩/৪খানি 
বাঙ্গালীর ধর্মশালাও আছে দেখিলাম । কিন্তু তাহাতে তাহাদের 
যাত্রী ব্যতিত 'মন্য লোকের প্রবেশ করা একেবারেই নিষেধ। 

যদি কালিকমলির ধর্মশালা না থাকিত তবে € আমাদের ) 
সন্াসীর থাকাও অসম্ভব হইত। এইখানে পঞ্চ পাগুবদের, 
মূত্তি তথা প্রৌপদীর মুত্তি, আবার কোন জায়গায় ভীম গুহা, 
ভীম শীলাদি দেখিবার মতন, জগংগুরুর পুজ্য শ্রীশঙ্করাচাধ্যের 
বিষয় এই মন্দির সম্বন্ধে শুনা যায়। এই কেদারের মন্দির 
৩৫ শতাব্দিতে তিনি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এবং এই 
থানেই তিনি এই নশ্বর শরীর পরিত্যাগ করিয়া পর্রদ্ষে লীন 
হইয়াছিলেন। মন্দিদের নিকট অনেকগুলি কুণ্ড আছে, তাহাতে 
যাত্রীরা তর্পনাদি করিয়৷ থাকেন উপরের দিকে একটি মাঠের 
মতন চির তুষার মণ্তিত পর্বতের শিখরে চমতকার পদ্মফুল 
ফুটিয়া থাকে । ইহাকে স্থল পদ্ম বলে, অথচ*্মনে হয় ইহা ঠিক 
স্থল পদ্ম নয়। পাগ্ারা শ্রাবণ মাসে তুলিয়া কেদার নাথের 
মন্তকে দিয়। থাকে |» শীতের সময় সব লোক আপন আপন. 


ঘরে ফিরিয়া যায়। দিনের ছু'টার.পর হইতে তুষারপাত হইতে 
থাকে, ঠিক যেন শাবু দানার মত। জ্যোৎল্সা রাত্রে কি অপুর্ব 
দৃশ্য দেখা যায়, চতুদ্দিকে হিমে আচ্ছাদিত, ষেন প্রকৃতি দেবী 


পপ জপ জপ শর (আপ সস পল 
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ঠিমের সঙ্গে মিলিত শান্তরসে ডুবিয়া যাইতেছেন। প্রকৃতি 
দেবীর কি অপূর্বব লীল। খেলা । তপম্বীদের তপস্যার অভি 
শক্তিশালী ভূমি এই খানে হিমাদ্রি শিখরের দশা সতা সতাই 
জীবনের এক দেখিবার বস্তু, ম্মামি এক সময়ে ছুই মাস যাবং 
ভ্রপস্যার জনা ছিলাম। এই লাইনে ডাকঘর আছে, কিন্তু তার 
ঘর নাই। মন্দাকিনী অতি নিকটে প্রবাহিত হইতেছেন; বু 
যাত্রী এখানে আহার পরাস্ত করে না। ন্বর্গ হইতে আগতা, 
শিবের মস্তকে বিরাজিতা ও পরম পবিত্র পুণ্যদায়িনী মন্দা- 
কিণীতে অনেকে শ্রাদ্ধ তর্পন করিয়! পিতৃগণকে মুক্ত করিয়া 
'থাকেন। দরকার হয় কাঁলিকমলীর প্রতিষ্ঠান হইতে কম্বলাদি 
নিতে পারেন। এই বার কেদারনাথ বাবাকে দর্শন, পৃজাদি 
করিয়। বিদায় গ্রহণ করা যাকৃ। জয় বাব৷ কেদারেশ্বর' ৷ মহাদেব 
হর, হর, শ্ভো, কাশী বিশ্বনাথ গঙ্গে, মা মন্দাকিনী দেবীকে 
-দগ্ডবৎ প্রাণাম করিয়া ও বাবার কিছু নিন্মাল্য এবং প্রসাদ নিয়া 
'চলুন।__-ও নমঃ পিবায়। 


কেদারনাথ হইতে চমলী 
কেদার নাথ হইতে ২৩ মাইল নালা চট্টি পধ্যন্ত, পূর্ব বর্ণিত 
সেই রাস্তা ধরিয়া ফিরিতে হইবে। কেদারনাথ বন্রীনাথ 
১*১ মাইল দুর, নাল। চটি হইতে ১॥০ মাইল উতরাই করিয়া 
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মন্দাকিনীর পুল পার হইবার পর ১॥০ মাইল চড়াই করিলে তবে 
উথি মঠ আসিবে । এখানে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল, 
থানা, কালিকমলীর এক ধর্্মশালা, পাঠশালা, ও ছোট একটি 
বাজার আছে। বনু প্রাচীন এক মন্দির, মন্দিরে, মৃত্তিতে 
পরিপূর্ণ, প্রথমত প্রথক পুথক পঞ্চ মুণ্তি মহাদেব,মহারাজ মান্ধাতা 
একেশ্বর শিব, ইহাব পার্থ গণেশ? নন্বীকেশ্বর, শালেগ্রাম, 
মদমচ্রেশ্বরের চল মৃত্তি, বন্দীনাথ, কান্তিকের মৃত্তি, কেদারনাথজী, 
পাব্বতী, তুঙ্গনাথজী, কালিদেবী, অদ্ধনারিনটেশ্বর, লক্ষ্মীদেৰী, 
নারদ মুনি, শঙ্করাচাধ্যের মুক্তি, এবং চতুতূজ নারায়ণের মুন্তি 
আছে, সব মুর্তি ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতে হয়, এইখান 
হইতে গুপগ্তকাশীর দুশা অতি সুন্দর দেখায় । 


(৩॥০ মাইল ) উখি মঠ হইতে গণেশ চটি । 


রাস্তা সীধা' ও পরিষ্কার, ছুইচারখানী দোকান আছে। 
নিকটে ছোট একটী গ্রাম । 

(৫ মাইল) গণেশ চট্টি হইতে পোড়ি বাসা। রাস্তা 
চরাইয়ের। এবং পাহাড়ী মাছিরও উপদ.ব, হাত পা ভাল 
করিয়া ঢাকিয়। নিন্। এইখানে কাঠের নানা প্রকারের 
বাসনাদি বিক্রি হয়। খুব জঙ্গলী জায়গা । শীতল স্থান ।' 
২1৪ খানী দোকান আছে।' ছুই মাইল হরে বলিয়া কুণড চটি; 
কালি কমলীর এক ধর্মশাল। আছে। ২৪ খানি দোকান: 
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আছে। নিকটে জলের ভাল ঝরণা আছে, খুবই জঙ্গল। 
(২ মাইল ) পোতি বাসা হইতে বলিয়া কুণ্ড। কালি কমলীর 
এক ধর্মশীলা আছে। ছুই তিন খানি দোকান আছে। খুবই 
জঙ্গল, হিমালয়ের এই ভয়ানক জঙ্গল, দিবা স্ুধ্যুও প্রবেশ করা 
অসন্ভব। এক মাইল দূরে চৌপতা। চটি, এই চটি হইতে এক 
রাস্তা “তুঙ্গনাথ, তৃতীয় কেদার' চলিয়া গিয়াছে । তিন মাইল 
খুবই কঠিন চড়াই করিতে হয়। চড়াই করিতে করিতে যেন 
নাড়ী ভুড়ি বাহির হইবার মত তয়। এই মহান্‌ শক্ত চড়াই 
করিবার পর তুঙ্গনাথ বাবার দর্শন হয়। এই পর্বতের উপর 
হইতে, কেদার নাথ, বদরী নাথ, গাঙ্গোত্রী, যমুনোত্রীর জঅমস্ত 
পাহাড় দেখা যাঁয়। দুর হইতে ঠিক যেন সমুদে'র তরঙ্গের মতই 
দেখায় । 

এই পর্বতের শিখর হইতে এক ধারা বাহির হইয়াছে। 
ইহারই নাম পাতাল গঙ্গা বলিয়৷ থাকে । ইহাতে স্নান করা 
অসাধ্য। হিমের কথা বলা অসম্ভব। যেন তাহাদেরই ঘর 
বাড়ী, ইহার শিখর হইতে দৃশ্য অবর্ণনীয়, রাত্রে যখন তুষার পাত 
হয় এবং সঙ্গে যদি জ্যোতন্সারাত্রি তখনকার দৃশ্য কি এক অপূর্ব 
রূপ ধারণ করে, সত্যই যেন এক মহামায়ার কৃহকিনী রাজ্যে 
আসিয়াছি। বিশ্বকর্মরূপী, বিশ্বকারীগরের কি বিচিত্র কারিগরী, 
প্রভুর কি অনস্ত স্থষ্টি রূনা। আমি প্রায় সময় রাত্রে বসিয়া 
বসিয়া সেই স্থষ্টি কর্তার অনন্ত হিমালয়ের স্বষ্টি চিন্তা করিতাম। 
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ইহাব উচ্চতা ১৪ হাজাব ফুট, কযেকখানী দোবান আছে। 
কালিকমলীব এক ধন্মশালা আছে। এইবাব তুঙ্গনাথ বাবাকে 
দণ্ডবৎ কঠ্সিযা বিদায নে 9য। যাক। 

| ৩ মাইল ] তুর্গনাথ হইতে জঙ্গল চট্টি। এক মাইল 
টতবাই কবিবাৰ পৰ ভযানক জঙ্গল, এবা সঙ্গীহীন চলিতে ভষ 
ধবিযা যাষ। এই জঙ্গলে বডই হিংক্রক জন্ত থাকে । এইখান 
হতে এক বাস্তা চোপথা চটিতে মিলিত হ'যেছে। কিন্ত 
ভয়ানক জঙ্গলেব ভিঠব দিয। যাইতে হয। বাস্ত ও অনেক 
কম হয। তিন মাইল দুবে পাঙ্গ বাসা চটি একেবাবে উতবাই 
কবাতি হয। বাস্তা মন্দ নয। 

| ৭ মাইল ] গঙ্গাপাব বাসা হইতে মণ্ডপ চটি । 


বাস্তা উতবাই মার্গও বেশ ভাল, পার্থ বাল খিলতা নদী 
প্রবাহিত হইতেছে । নদীব পার্থ নানা বর্ণেব পুষ্প ফুটিয়া 
অতি ন্ুন্দব শোভা ধাবণ কবিযষা হিম গিবিকে আনন্দ 
দিতেছেন। কালিকমলীব এক ধন্মশালা আঁছে। 


মণ্ডল চটি হ'তে চমৌনি ১১ মাইল । গোপেশ্বৰ ৪॥ মাইল, 
গোপেশ্বব হ'তে আবুও ছোট ছোট কয়েকখানি চটি আসিবে। 
গোপেশ্বব বড় গ্রাম, এখানে বছ প্রাটীন এক শিবের মির 
আছে। মণ্ডল চট্টি হ'তে অন্ুন্তুয়া তীর্থ ও বন্ত্রীনাথেব বাস্তা 
চলিয়া গিয়াছে । কিন্তু বাস্তা নিতান্ত খারাপ, বনদ্রনাথ ও 
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গোপেশ্বরের একই প্জাপী পুজা করে। এখানে অষ্টধাতুর 
নির্মিত এক বনু প্রাচীন ত্রিশুল আছে, তাহাতে পালি ভাষায় 
কি যেন লেখা রহিয়াছে । ভাল ভাবে দেখা যায় না, শুনা যায় 
নৈপালের অনিক পাল রাত হইয়া এস্থান জয় করিবার পব 
স্মৃতি চিহ স্বরূপ এই তরিশল স্থাপনা করিয়াছিলেন । গোপেশ্বরের 
শিব লিঙ্গ স্বয়স্ু লিঙ্গ এখানে । আমি কয়েক দিন বাস করিয়া- 
ছিলাম। অতি সুন্দর স্থান, দুশা অতি চমৎকার, কয়েকখানি 
দোকান আছে। একদিন হঠাৎ এক সাধুর দর্শন হইল, ইনি 
ভর দিন পর পর কেবল লঙ্কাবাট। দিয়! রুটী খাইয়! থাকেন। আর 
সন্ধ্যায় ও সকালে দুই ছিলিম গাঁজার ধুম পান করেন, একদমে 
গাজা পুরিয়া খাইবার পর ছিলিম ঢাঁলয়া ফেলিলে প্রায় আট 
মানা পরিমান সোণ। তৈয়ার হইত, তাহার দ্বার! বাবাজীর নিতা 
খরচা হইত । আমাকে তিনি খুব ভাল বাসিতেন। প্রায় 
বিশদিন ছিলেন। তাহার পর আর তাহাকে দেখ! যায় নাই । 
আমাকেও তিনি সেই কন্মটী শিখাইয়। গিয়াছিলেন। কিন্তু 
যেই বৃক্ষের রস দিয়া গাজা মাখিতেন সে বৃক্ষ খুব ছোট হয়, 
তুর্ভাগ্য বশতঃ তাহা! একেবারেই স্মরণে নাই। কিন্তু তাহার 
চেহারাখানী বেশ মনে আছে। অধমি মনে মনে নিত্য 
তাহাকে প্রণাম করিয়া থাকি । ও নমঃ নারায়ণনায় । 


গঞ্চম আধযায় 


জঅণ্োদশ খণ্ড 
গাজোত্রী-বমুনোত্রী হইয়া বন্্ীনাথ। 


পাপাপহারী দুরিতারি তরঙ্গ ধারি। 
শৈল প্রচারি গিরিরাজ গুছ! বিহারী ॥ 


বন্কার কারি হরি পাদরজোপহারি। 
গা পুনাডু সতভাং শুতকারি বারি ॥ 


ূর্ব্বে বলিয়াছি উত্তরা খণ্ডে অসংখ্য তীর্থ বিদ্কমান। 
কিন্তু তাহার মধ্যে চার ধাম প্রধান বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। 
গ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথ এবং বছিনাথ। যদি এই 
চারি ধামের এক সঙ্গে যাত্রা করিবার ইচ্ছা হয়, প্রথমে খমুনোজী 
যাইয়। থাকে, পরে গঙ্গোত্রী হইতে বুড়। কেদার; গুপ্তকাশী 
হইয়া সোজ! কেদারনাথ চলিয়া গিয়াছে । ইহার পরে 
বদশনাথ দর্শন করিয়া থাকে । আমি নিজেই ছুইবার গঙ্গোত্রী, 
যমুনোত্রী যাত্রা করিয়াছি। কাগজের অভাবের জঙ্গ বিস্তারের 
ভয়ে অধিক বর্ণন করিব না, কেবলমাত্র আমি আপনাদের 
রাস্তার পরিচয় করাইয়! দিব, যেই যেই রাস্তা দিয়া আমি 
যাত্র! করিয়াছ্লাম গন্কোত্রী, যমুনোত্রী বাইবার তিনটি রাস্তা 


৯২ 
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আছে। (১) হরিদ্বার হইতে খধিকেশ দেবপ্রয়াগ হইয়া 
টিহরী রাজধানী, এই নগর হইতে ধারান্ত তাহার পর যমুনোত্রী, 
যমুনোত্রী হইতে গঙ্গোত্রী দর্শন করিয়া থাকে । (২) হরিদ্ধার 
হুইতে মংমুরী হইয়া যমুনোত্রী, পরে গঙ্গোত্রী। (৩) ঝধিকেশ 
হইতে নরেন্দ্র নগর ও টিহরী পরে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রীর 
যাত্র। সমাধ। করে। খধিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ হইয়া, 
যমুনোত্রী ১৫২ মাইল দূরে । খবিকেশ হইতে দেবপ্রয়াগ 88 
মাইল, ইহার বর্ণন আমি পুর্বে করিয়াছি। 

এইবার মামি পুর্বে দেবপ্রয়াগের পথ প্রদর্শনরূপে পরিচয় 
করাইব। দেবপ্রয়াগ হইতে ভাগীরথীর ধারে ধারে যমুনোত্রী 
€& গঙ্গোত্রীর রাস্তা । খসাড়৷ দেবপ্রয়াগ হইতে ১০ মাইল, 
সামান্ত সামান্ত চড়াই উতরাই আছে। পর্বতের ও নদীর দৃষ্ঠ 
অত্তি রমনীয়, কোটেশ্বর খসাড় হইতে ৪ মাইল ; এইখানে এক 
শিব মন্দির ও কোটেশ্বর ভগবানের দর্শন কয়েকখানি দোকান 
আছে। (খাগ্ভাদি সবই জিনিষ পাওয়! যায়) পার্থে ছোট 
একটি পার্ববতীয় লোকের গ্রাম। | 

ব্ড়া-_-কোটেশ্বর হইতে ৬ মাইল। কয়েকখানি দোকান 
আছে। খাগ্ভাদি সবই জিনিষ পাওয়া যাঁয়। ক্যারী-_বনা! 
হইতে ৮ মাইল ছর। ছুই তিনখানি দোকান আছেন খুব 
ছোট চট্টি। টিহরী--ক্যারী হইতে ছয় মাইল ছুর। এখানে 
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ভাগ্ীরী ও ভিলঙ্গন! নদীর সঙ্গে সুন্দর সঙ্গম হইয়াছে। এই 
সঙ্গমের দৃশ্য অতি মনোরম হৃদয়গ্রাহী । ছোট খাট একট 
হিন্দুকুল তিলক ক্ষত্রীয় বীর গড়বালের রাজধানী । সন ১৮১৯ 
ইংরেজীতে মহারাজ নুদর্শন সাহ ৯০০৭ ফুটের উপরে এই নগর 
স্থাপন করেন। রাজধানী অত্যন্ত রমণীয়, এখানে কেদার 
নাথের মন্দির ও বদিনাথের বিশীল মন্দির বিদ্ভমান। টিহরী 
হইতে ৯ মাইল উক্তরে ৭৯০০ ফটের উপরে মহারাজ প্রতাপ 
শাহজী দ্বার! স্থাপিত প্রতাপ নগর এবং ৩০ মাইল পুবেবে সন 
১৮৯৬ ইংরেজীতে মহারাজ সর কীত্তিসাহ দ্বারা কীর্তি নগর 
নামক রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগর শ্রীনগরের নিকটে 
অলকানন্দার তীরে অবস্থিত । দক্ষিণের দিকে ৪০ মাইল দুরে 
বর্তমান মহারাজ নরেন্দ্র যাহা দ্বার স্থাপিত ১৯২০ ইংরাজীতে 
নরেন নগর রাজধানী। যাহা হরিদ্বার খষিকেশ হইতে 
পর্বতের উপরে দেখা যায়। 

টিহরী হইতে ভিলঙ্গনী নদীর তীরে কেদারনাথ ৭০ মাইল। 
যমুনোত্রী ৭৪ মাইল। গঙ্গোত্রী ১০০ মাইল এবং মন্তুরী ৪০ 
(৫॥* ) টিহরী হ'তে পিপল চটি। রাস্তা বেশ সরল, আছে। 
(৬ মাইল ) পিপলপ্টটি হইতে ভণডিয়ালা। ৩1৪.খানি দোকান 
'আছে+ কালিকমলীর ধর্শশালাও আছে। আধ মাইল নীচে 
গঙ্সা' মহারদি কল কল রবে প্রবাহিত হ'তে দেখা যাবে 
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নিকটে জলের নল। রাস্তা বেশ ভাল, দৃশ্ঠ অতি রমণীয়। 
( ৫ মাইল ) ভগ্ডিয়াল হ'তে ছামচটি। এক ধর্মশালা আছে, 
২৩ খানি দোকান আছে। 

(৫ মাইল) ছাম হ'তে লগখন। এখানে এক ধর্মশালা 
আছে, দোকান আছে। 

(৫ মাইল) লঞ্ন হ'তে ধরাস্ু। 

মন্ুরী হইতে যে রাস্তা আসিয়াছে তাহাও এখানে আসিয়া 
মিলিত হইয়াছে এবং খধিকেশ হইতে নরেন্দ্র নগর ও টিহরী 
হইয়া যে রাস্তা আসিয়াছে তাহাও এখানে আসিয়া মিলিত 
হইয়াছে । এক রাস্তা উত্তর কাশী হইয়া গঙ্গোত্রী চলিয়া 
গিয়াছে। ধরাম্থ এক ছোট খাট বাজার, কালী কমলীর ধশ্মশালা 
আছে। থাস্তাদি সব পাওয়া যায়। ধরাস্‌, একটি জংসন 
বলিলেও হয়। সব সময় লোকের আগমন হইতেছে এবং 
সকাল বেল! জয় জয়্কার ধ্বনি দিয়া বিদায় হইতেছে । অভি 
স্ন্দর দৃশ্টু, আমি কয়েকদিন এইখানে ছিলাম । 

(৯ মাইল ) ধরান্ু, হইতে বরমমালা। ৪ মাইল পিছনে 
কল্যাণী চট্টি আসিবে। কিছু কিছু চড়াই উতরাই আছে। 
ছু'খানি দোকান আছে, (১০ মাইল ) বরমখাল! হইতে বাড়ীধার। 
মধ্যে সিলক্যারী চট্টি আসিবে, এখান হ'তে এক রাস্তা বড় 
কোট বা চকরোতা৷ চলিয়া গিয়াছে এবং অন্ত এক রাস্ত। 
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উত্তর কাশী গিয়াছে, ইহার পব কোন চট্টি আদি পাওয়া যায় 
না। ৯ মাইল পর ছোট ছোট চট্টি আসিবে, প্রথম ভংজল 
গ্রাম, তাহার পর দিমলি চট্টি ফিরিবার সময় এক রাস্তা উত্তর 
কাশী গিয়াছে । (৬ মাইল ), বাড়ীধার হইতে গঙ্গন্দী চট্ট, 
এক কালিকমলীর ধর্মশালা আছে, কয়েকখানি দোকান, 
খাগ্যাদি সৰ পাওয়া যায়, নিকটে একটি কুণ্ড দেখা যায়, ইহাকে 
গঙ্গাকুণ্ড বলে। প্রবাদ আছে---এই কুণ্ডে গঙ্গার জল আসিয়! 
পড়ে, কৃষ্ণ বিহারিণী মাতঃ যমুনা অতি মধুর ভাবে নৃত্য করিতে 
করিতে চপলার মত প্রবাহিত হইতেছে দেখা যাইবে । অতি 
মধুময়ী সম্মুখে হিম! রাজের উচ্চ হিম মুক.ট পরিধান করিয়া 
্াড়াইয়া আছেন। অতি সুন্দর এইখানে দৃশ্য । 

(৬ মাইল ) গঙ্গানী হইতে যমুন! চট্টি। কালিকমলীর এক 
ধর্মশালা আছে, কয়েকখানি দোকান আছে। ইহার পর 
ছু মাইল দুরে ছোট ছোট চটি আসিবে, প্রথম উদ্জারী চট্টি, তাহার 
পর ডডোটা চটি, তাহার পর রাণাগ্রাম । ইছার পরে হনুমান 
চটী, রাস্তা মন্দ নয়, ইমান গঙ্গার পুল করিবার পর বড় সুন্দর 
স্থানে আসিবেন, অর্থাৎ শীতলার জন্ রাত্র নিদ্রা কমিতে 
থাকিবে। খুবই শীভ প্রধান স্থান, (৮ মাইল) হনুমান 
টট্রী হইতে খরশালী। এইখান হ'তে বড়ই কষ্টকর টাই 
'আরম্ত হয়, চড়াই করিতে করিতে নাড়ি ভুড়ি পর্যন্ত বাঁছির 
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হইবার উপক্রম হয়, ইহার উপরে জঙ্গলী বিষাক্ত মাছির 
উপদ্রব, খুব ভাল করিয়া জামাদি পরিয়া সাবধান হইয়া যান। 
নতুবা রক্ষা নাই, কামড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই ফুলিয়া উঠিবে, 
নীচে যমুনোত্রী পাগুবদের একটি গ্রাম । এক মাইল নিষ্ষে 
মমুন! নদী পার করিলে বীফ, গ্রামে বস্তি পাওয়া যায়। এখানে 
কয়েকখানি দোকান আছে, কালি কমলীর এক ধন্মশালা আছে। 
ইহার পর যমুনোত্রী | 


যমুনোত্রী 


অয়ি মধুর মধু মৌদ বিলাজিনী শৈল বিহারিণী, 

বেগভরে পরিজন পালিনী, দুষ্ট নিষাদিনী বাঞ্ছিত 
কাম বিলাশ ধরে। 

ব্রজপুরবাসি জনাজিত পাতক হারিণী 
বিশ্ব জনোদ্ধারিকে বমুনে জয় ভীতি নিবারিণী, 

শক্কট নাশিনী পাবয় মাম্‌ ॥ 


সকাল বেলায় যাত্রীরা সকলে 'মিলিয়া উচ্চৈঃন্বরে 
চীংকার করিয়৷ “যমুনা! মাই কি জয় দিয়া মার্গ চলিতে 
লাগিল। খরশালী-_হইতে বমুনোত্রী ৪ মাইল দূর। এক 
মাইল সোজা রাস্তা, তাহার পর ৩ মাইল. খুবই কঠিন চড়াই 
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করিতে হয়। রাস্তাও নিতান্ত খারাপ। কোন ভক্ত বন্থ 
অর্থ ব্যয় করিয়। একটু রাস্ত! করিয়া দিয়াছেন। নতুবা এই 
সব রাস্তা দেখিয়া পাহাড়ী লোকেরাও ভয় করিয়া বলিয়? 
থাকে, গঙ্গোতী, যমুনোত্রী চড়াই, আর কাবুল কী লড়াই 
একই সমান। বমুনোত্রীর দৃশ্য অতি মনোরম । শীহের 
কোন ঠিকাঁনাই নাই £ যেন মহাকাল সাক্ষাৎ দীড়াইয়া 
আছেন। প্রায় ২০০০০ কুড়ি হাজার উচু, এক বরফের পর্ব 
হইতে যমুনার ছোট ছোট অসংখ্য বেগবতী ধার! বাহির 
হইতেছে । এই স্থানে এত অধিক শীত দীড়ান অসম্ভব 
হইয়া যায়, কিন্ত ভগবানের এমন কৃপা এইখাঁনে .এক গরম 
কুণ্ড আছে, ইহার জল সব্দা টক্‌ বক করিতে করিতে 
ফুটিতেছে। যাত্রীরা কাপড়ের কোনায় করিয়া চাইল, ডাউল, 
খেচরী আনু আদি ফেলিয়া দেয়, যখন সিদ্ধ হয়, তখন 
আঁপন হইতে উপরে ভাসিয়া উঠে, লবণ মিশ্রিত কিয়! 
খাইতে বেশ নুস্বাদ আমি নিজে ছুই* সপ্তাহ পধ্যন্ত নিত্য 
খেচরী খাইয়াছি। রুটি ভাল হয় না। এক ধর্মশাল! আছে! 
একটী যমুনার মদদর আছে। খাদি লবই ্রব্য পাওয়। 
যায়। অনেক পাণ্ডারা বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যস্ 
এইখানে থাকে, যমুনোত্রী হইতে ফিরিবার কয়েকখানি বাস্কা 
রহিয়াছে। কিন্তু রাস্তা খুবই খারাপ।. যমুনার উৎপৃধি 
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হিমগিরি পর্ববতটির এক অপূর্ব দৃশ্য দেখা যায়। দুর হইতে 
যেন যমুনা মাতঃ মন্তকে রৌপ্যময়রূপে অতি সুন্দর মুকুট 
ধারণ করিয়া বিরাজিত হইয়াছেন। বিশ্ব প্রভৃও বিশকন্মা 
বিভুর কি অপূর্ধব কারিগরি তাহার এই মনমোহন কারি- 
গরিকে আমি শত শত দণগ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এবং অস্তিম 
দর্শন করিয়া, এই খণ্ড হইতে বিদায় গ্রহণ করি। 


যেই রাস্তা দিয়া গিয়াছিলাম, পুনঃ সেই রাস্তা ধরিয়া 
ফিরিতে হইবে । ২৫ মাইল নীচে সিমলী চটি, এইখনে হইতে 
উত্তর কাশী । 


(৭॥* মাইল) নিমলী হইতে সিংগোট। যমুনোত্রী হইতে 
ফিরিয়া সিমলী চা পর্য্যস্ত পূর্ব কথিত মার্গে আদিলে, 
আগে একরাত্তা উত্তর কাশী এবং গঙ্গোত্রীর রাস্তা আসিয়া 
মিলিয়াছে। ইহার বর্ণন-_আমি পুর্বধে করিয়াছি। এইবার 
এইখান হইতে প্রায় ছুইমাইল চড়াই ও উততরাই করিতে 
হয়, এখানে অনেক পার্ধতীয় লোকের বস্তি আছে। ইহার 
৩ মাইল দূরে নাঁকোরী চটি। তাহার পর আমাদের পূর্ব 
পরিচিত, সেই ধরাম্মু চটি এখান হইতে ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর 
“দিয়! যাইতে হয়, হিমালয়ের এই একটি জঙ্গল দেখিলে, ভয় 
ধরিয়। যায় । 
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উত্তর কাশী 

স্বানন্দমানন্দ বনে বসম্তমানন্দ কল্দং হত পাপ বৃন্দম্‌। 

বারানসি নাথমনাথনাথং শ্রীবিশ্ব নাথং শরণ প্রপন্ভে 
(৩ মাইল ) ধরাস্য হইতে উত্তর কাশী। এই পরম পুিত 
এবং স্থপ্রসিদ্ধ অতি প্রাচীন তীর্থ, এখানে অনেক প্রাচীন মন্দির 
আছে, যেই সময়ে দেবাসরের ভীষণ সংগ্রাম হয় তখন এক 
শক্তি ছুটিয়া এইখানে পড়িয়াছিল, তাহ! বিশেষ দর্শন করিবার 
তীর্থ, জয়পুর মহারাজের একাদশ রুদ্রের মন্দির দর্শন করিয়া 
নিন, অতি সূন্দর মন্দির। গঙ্গোত্রী পধ্যস্ত সমস্ত রাস্তায় 
এইখানেই একমাত্র ডাকঘর। কালিকমলীর ধর্শাশালা এবং 
অন্নছত্র আছে, সন্্যাসীদের নিত্য পরাতে আহার দিয়া থাকে । 
বহু সন্ন্যাসী সংসারের মায়! ত্যাগ কৰিয়া এই ঘোর হিমালয়ের 
বিজন প্রদেশে আসিয়া তপস্যা করিতেছেন। ইহাদের দর্শনেই 
পুণ্য, সাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যঃ। এইখানে একটি হাসপাতাল, 
পাঠশালা ও আশ্রমাদি আছে, যেই রকম পুর্বে কাশী চুপুরি, 
'তদ্দেপ এইখানে উত্তর কাশী, নিকটে বারনাবত পর্বত ছছইতে 
বরুণা 'ও অসি, এরই নদীর মধ্যে হওয়াতে বারাণসী হইয়াছে। 
এইখানেও মণিকর্ণিকার ঘাট রহিয়াছে, বিশাল 'বিশ্বগার্থের 
গ্ন্দির। যখন পরগুয়ামের পিতা জমদগন কার্তবীজ দ্বার! 
হু হন, তখন পরশুয়ামজী এইখানে আসিয়াছিলেৰ 
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ঘোর তপস্যা করেন, তাহার তপস্য।য় বিশ্বনাথ প্রসন্ন হয়ে 
তাহাকে সমর বিজয়ী করসা দিয়া ও ধর দান দির অন্তধ্যান 
হালেন। বিশ্বনাথের মন্দিরের পার্খে আন্নপূর্ণার মন্দির, দ্তী- 
এয়ের ও পরশুরামের সুন্দর মান্দর। এই স্থ।ন বিশেষ গরমও 
নয় শীতও নয়, গরমের সময় ও বষাকলে হানেক বীতরাগ 
মন্যাসীরা আসিয়া থাকেন। তপস্যার খুবই অন্ুকূণ স্থান । 
একেবারে নিজ্জন ও পরম পবিত্র ভুমি। আমি নিজেই ঢুই 
বৎসর কাল মৌন হ'য়ে এখানে তপস্যার নিমিত্ত কাস করিয়া- 
ছিলম। এই মহান্‌ তপত্বী অতিবৃদ্ধ দণ্ডি সম্যাসীর নিকটে 
কিছু যোগের অভ্যাস করিয়ছিলাম। নদীর ও পর্বতের দুশা 
অতি রমণীয়। এখানে বভ গ্রীন এক ডিশুল শে! পবম 
শান্তির স্থান। রাত্রে গঙ্গার কুল্‌ কুল্‌ রবে হপস্যাগ মহান্‌ 
সাহায্য করে। এই সব পর্বতের মধ্যে কোন কোন স্থানের 
এমন শক্তি অনুভব হয়, যাহারা তপন্বী তাহারাই অনুভব করিতে 
পারেন। (৩ মাইল ) উত্তর কাশী হইতে গঙ্গোত্রী। নিকটেই 
ডোডিতাল হ'তে অসিগঙ্গ৷ ভাগিরথীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে 
এই তাল বা হৃদ প্রায় ২ মাইলেরও ভ্পরে লম্বা, চির তুষার 
মণ্ডিত হিম্গিরির মধ্যে এক সুন্দর মঠ, তাহীরই পার্শে ভোডি 
তাল। জল একেবারেই জমিয়া৷ একটা শ্বেত বর্ণ মাঠের মতন 
হয়। এই রাস্তা অত্যন্ত দুর্গম, রাস্তা তেমন নাই বলিলে হয়। 
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০০ শপ ০ সপ জ স্পেস শীল সদ পশা 


যখন তালের নিকট দাঁড়াইয়া ছিলাম, তখন সত্যই মনে হয়, 
কোন অলৌকিক দেশে আসিয়! গৌছিয়াছি | 


অতি স্থন্দর মনোরম দৃশ্য এখান ততে দেখা যায়। প্রত্যক্ষ 
দেব ভূমি বলিলে মন্দ নয়। কেননা এই সব জায়গায় দেবতার 
মতন পুণ্যবান না হ'লে, আসিতে পারে না । 
( ৭ মাইল ) গঙ্গোরী হ'তে মনেরি। 
গঙ্গার খাবে, ধারে, সুন্দর রাস্তা চলিয়। গিয়াছে । ৩1৪ খানি 
দোকান আছে। খাছ্যাদি সব পাওয়া! যায়। কালিকমলীর 
এক ধন্মশালা আছে। 
(৬ মাইল ) মনেরি হইতে মোল্লা! চট্টি। 
মার্গ বেশ ভাল, কোন চড়াই উতরাই নাই। যাত্রীরা! 
গঙ্গেত্রী হ'তে ফিরিয়া চট্টিতে বিশ্রাম করিয়া থাকে । এখান 
হ'তে এক রাস্ত। বুড়া! কেদার হইয়। কেদার নাথ চলিয়া! গিয়াছে । 
২ মাইল আগে ভট বাড়ী চট্রি আসিবে । ইহার অন্য নাম ভাস্কর 
প্রয়াগও বলিয়া থাকে । কাঁলিকমলীর এক ধর্মশালা আছে। 
কয়েক খানি দোকান আছে । খাগ্ভাদি সব পাওয়া যায় । নিকটে 
ঝরনার জল । . পার্ধতীয় লোকের ছোট ছোট ঘরগুলি দেখিতে 
. চমৎকার দেখ! ষায়। বাত্রার এই একটি জংসন বলিলেও হয়। 
সুর্য্যদেব এখানে তপস্যা. করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। 
(১১ মাইল ) মল্লা। চট্টরি হইতে গঙ্গানানী-- 


পি শী সপ ধা পি, গস রর “8৮ রা ৮. এ-ও প্র পার্জ 
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রাস্তা সীধা, নিকটে একটি জলের ধারা, জল একটু একটু 
গরম, ইহাকে খধিকুণ্ড ও খধিধারা বলিয়া থাকে । ইহাকেও 
একটি পরম পুর্ণিত তীর্থ বলিয়া থাকে । ২৩ খানি দোকান 
আছে । কালিকমলীর এক ধন্মশালা আছে। অতি মনোরম 
স্থান। 
৯ মাইল গঙ্গাননী হইতে সুক্ী । 

এই চষ্টী হ'তে মজার চড়াই আরম্ভ হয়। যাত্রীরা চড়াই 
দেখিলে ভয় করিয়া থাকে । চড়াই করিতে করিতে নাড়িভূড়ি 
বাহির হইবার মতন হয়। গরম গরম ছুধ খেতে ইচ্ছা হয়, 
খেতে পারেন, কয়েক খানি দোকান আছে। একটি ধর্মশাল৷ 
আছে। পর্বতের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে এবং মার্গ অতিক্রম 
করিতে করিতে আগের চট্টীতে গিয়া বিঞ্রাম করেন । 
৫ মাইল সুক্কী হ'তে হুসিল বা হরি প্রয়াগ। 

অদ্ধ মাইল দূরে শ্যাম গঙ্গা এবং ভাগিরথীর অতি সুন্দর 
সঙ্গম । এখান হ'তে গঙ্গার অনেক ধারা হ'য়েছে। এই স্থান 
সমুদ্র হ'তে ১, হাজার ফুট উচ্চ। এখানে পৌঁছাতে ধনে হইবে 
যেন কোন দিব্য লোকে আসিয়াছি। এই শ্যাম গঙ্গা হ'তে 
পত প্রয়াগ ছা'মাইল দুরে। গণপ্ত প্রয়াগ হ'তে হরি প্রয়াগ্‌ অধ 
মাইল দূরে। কালিকমলীর এক ধর্দমশাল! আছে। কয়েক 
'খাঁনি দৌকান আছে) হুসিল হ'তে আধ মীইল হরে আনিয়। 
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চটী চান গিরিািজি একটি দোকান আছে। 
অতি মনৌরম দংশ্য। ছু'মাইল দূরে ধরালী। অগিয়ার পুল 
পার করিলে ধরালী, রাস্তা সীধা। এখানে ধরিয়াল বলিয়া এক 
জঙ্গলী লোকের বসবাস, ইহারা তিব্বতের সঙ্গে ব্যবস। বাণিজ্য 
করিয়া থাকে । এখান হ'তে এক রাস্ত। নেলঙ্গ খাটা হইয়া 
কৈলাস মানস সরোবর পরধ্যস্ত চলিয়! গিয়াছে । ধরালীর 
আশে পাশে অনেক সাধুর কুঠী ও গুহা আছে। অনেক উন্নত 
যোগসিদ্ধ পৃরুষ তপস্যা করেন। কালি কমলীর এক ধর্মশাল! 
আছে। কয়েক খানি দোকান আছে, এক ডাকবাংল! আছে। 
ঠিক সঙ্গমেন্ন উপরে এক অতি সুন্দর শিব মন্দির আছে। 
গঙ্গার পরপারে মুখর! মঠ; এক শিব মন্দির আছে। গঙ্গোত্রীর 
পাণ্ডারা এইখানে থাকে, প্রায় ১৫০ ঘর ৰস্তি ইহারই এক 
মাইল দূরে মার্কথেয়জীর পবিত্র আশ্রম । অতি মনোরম স্থান, 
শীতের সময় ছয়মাস গঙ্গার পুজা এখানে হইয়া থাকে । ইহার 
চারি মাইল দূরে জাঙ্গল! চট্টি, এক ডাকবাংল৷ আছে। ২৩ 
খানি দোকান আছে, খাগ্ভাদি সব জিনিষ পাওয়া, যায় । 


(১০ মাইল ) হসিল হইতে ভৈরে। ঘাটী। 
হুই মাইল খুব শক্ত চড়াই করিবার পর ছ্‌" মাইল উততরাই,. 


পুনঃ ১৪ মাইল চড়াই করিবার পর একটি গন্ধকের পর্বত, 
'আমিবে, এই স্থানের পর্বত ও জমীন একটু একটু গরম ৷ 


সপ শব 
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শীতের দেশে গরম খুবই আরাম, অমুতং শিশিরে বহিঃ-দেখ 
দারুর ঘোর জঙ্গল, এমন জঙ্গল স্ধ্য কিরণ প্রবেশ করাও 
অসম্ভব । একটি ধশ্মশাল! ও কয়েকখানি দোকান আছে, এক 
মাইল দূরে ভৈরবজীর মন্দির, পরম শান্তির স্থান, ইহার পর 


গঙ্গোত্রী। 


অষ্টাদশ খণ্ড 


গঙ্গোত্রী 

শৈলেজ্জাদবতারিণী নিজ জলে মজ্জঞ্জনোত্বারিনী, 

পারাবার বিহারিনী ভব ভয় শ্রেণী সমুসারিনী। 

শেষাহেরনুকারিনী হরশিরোবল্লীদল! কারিনী, 

কাশী প্রান্ত বিহারিনী বিজয়তে গলা 'মনোহারিনী। 

( শঙ্করাচাধ্য কৃত্য ) 

অর্থাৎ ২ 

“মাত; গঙ্গ। পর্ববত রাজ হিমালয় হইতে নিন্নদিকে প্রবাহিত 
হুইতেছেন, যিনি তাহার নীরে ম্লান করেন, তাহাদের সদ্য 
উদ্ধার করেন, আবার তিমি মহাসমুদ্রে বিহার করেন, সংসারের 
জন্ম মরণাদি ভয় সমুদ্রয়কে ধ্বংস করেন, শেষ নাঁগের সমান 
বাঁক চালে, চলেন, ভগবান্‌ শ্রীশঙ্করে মস্তকের উপর লতা, 
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এ ভি প্র পাআজাজর 


শশী - সা শা ড তা শি 


পত্রের সমান আঁকার, পরম -পাবনী শ্রীকাশী প্রদেশে উত্তর 
বাহিনী রূপে প্রবাহিত হইয়া মন হরণ করিতেছেন, শ্রীগঙ্গা 
ভগবতী বিজয়িনী হইয়! রহিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীগন্গা মহারাঁণীর 
সদাই জয়। মাতঃ গঙ্গার মহিমা বর্ণনা করা অসম্ভব, ক্বয়ং 
সারদা দেবী অনন্তকাল পধ্যন্ত ধাহার মহিমা বর্ণন করিতে 
পারিতেছে না, তাহার মহিমা আমার মত অজ্ঞানী জীব -- কি 
বর্ণন করিবে? ঘর্দি কোন পুণ্যের প্রভাবে মায়ের মনোহর 
সরঙ্গের শোভা নয়নের সমক্ষে আসিয়া যায়, তবে তাহার 
সংসার সাগরের মহা সম্কটময় তরঙ্গের দর্শন কি রকমে হইতে 
পারে? 


ভৈরব ঘ।টী হইতে গঙ্গোত্রী সাত মাইল দূর। (হরি ১৯৩ 
মাইল ) যেই স্থুন হইতে ভাগীরথীর মুখ্য--উৎগম স্থান অর্থাৎ 
গোমুখ ১৮ মাইল দুর। রাস্তা অতি হুর্গম বলিয়া, যাত্রীরা 
আপন মনোকামনা এই খান হইতে পূর্ণ করিয়া থাকে। এই 
খানে স্নান তর্পনাদি করিতে হয়। এই খান হইতে গঙ্গাজল 
লইয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরের উপরে চড়াইয়া থাকে। কিছুদূর 
পর্ধ্যস্ত সমতল ভূমি, দেবদারুর অসংখ্য জঙ্গল। শীতের 
কোন ঠিকানা নাই “বলিলেও চলে। এইখানে গঙ্গা, যমুনা, 
সরহ্বতীর মন্রির, এবং মহারাজ ভপিরথের মন্দির ও পুজ্য 
শঙ্করাচার্যের মন্দির বিদ্যমান'। 
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গোমুখ হইতে গঙ্গার প্রধান উৎপত্তির স্থান। আমি এবং 
পাঞ্জাবের অস্তর্গত কাংরা জিলার কৃপানাথজী মহারাজ ছুইজনে 
অতি কষ্টের সহিত গিয়াছিলাম । এই খানে বসিয়া সগর 
বংশের উদ্ধারক মহারাজ ভগীরথ ঘোর তপস্যা করিয়। গঙ্গামাত।, 
পতিত পাবনী কলি কলুষনাশিনী পরম পুণ্যবতী জাহুবীকে 
পৃথিবীতে আনিয়াছিলেন। গঞ্গামাতা তাহার তপস্যায় প্রসন্ন 
হইয়া, কপিল শাপাতীষ্ট সগর বংশ উদ্ধার করিয়৷ ভক্তের মহিমা 
প্রচার করিয়া ছিলেন। 

ছোট খাট একটি পর্বতের উপরে গঙ্গার তীরে একটা 
ব্য্লার কালি কমলীর ও পাঞ্জাব সি্ধু ছত্রের ধর্মশালা এবং 
অন্ন ছত্র ও আছে। বন্থ সন্ন্যাসী সংসার মায়! পরিত্যাগ করিয়৷ 
এই বিজনে হিমালয়ের তপস্যা করিতে আসিয়া থাকেন। 
এইখানে কোন ডাকঘর আদি কিছুই নাই। হহার 
নিতান্ত প্রয়োজন। আমি নিজে বহুদিন যাবত এখানে থাকিয়া 
তপস্যা করিয়াছিলাম। 'অতি উন্নত ও পরম পবিত্র ভূমি, 
দিবারাত্র কেবল একই শব শ্রুত হইবে। গঙ্গার কুল কুল শক 
ও হিমালয়ের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য চক্ষে না দেখিলে বর্ণন বরা 
অসাধ্য । নিকটে পাহাড়ী লোকের বসবাস, দূর হইতে ঘরগুলি 
যেন এক একটি দেশলায়ের বাক্সের মত মনে হয়। একটি 
অতি প্রাচীন ত্রিশূল এখানে দেখিবার মতন। সমুদ্র হইতে, 
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শশী পপীসশ শিপ পা 





১৫ হাজার ফুট উচ্চ, সাধুদের তপস্যা করিবার জন্য মারওয়ানী 
কমিটি হইতে ভিন্ন ভিন্ন সব কুঠী করিয়া দিয়াছেন, এইবার সব 
দেবতা ও সাধুদের দশন ও প্রণ।ম করিয়া উত্তর কাশীর দিকে 
অগ্রসর হওয়। যাক এব মনে মনে দণ্ডবত প্রণাম করিয়। চলেন। 


সগ্ পাতক সংহন্ত্রী সদ্য"দুঃখ বিনাশিনী ৷ 
স্থখদ] মোক্ষদ! গঙ্গ। গন্গৈব পরমাগতিঃ ॥ 


গঙ্গোত্রী যমুনোত্রী যাত্রা ডেরাড়ন মন্তুদী হইয়া । 

ডেরাডুন হইতে রাজপুর সাত মাইল, রাজপুর পর্যন্ত টাংগা, 
মটর সব পাওয়। যায়। এক ধন্মশালা ও একটি শিবালত্স 
আছে। ডেরাডুন ষ্টেশন হইতে সীধা বাস্‌ (মটর) মুস্থরী 
পর্ান্ত পাওয়া যায়, যদি হাটিয়া চলেন তবে প্রথমে রাজপুর 
সাত মাইল। রাস্তা প্রায় ৫॥ মাইল চড়াই করিবার পর 
বালুগঞ্জ আসিবে, ২ মাইল ছুরে মন্ুরী বাজার । এখানে এক 
শিবালয় আছে, খুব স্বাস্থ্যকর স্থান। বায়ু পরিবর্তনের উদ্দেস্টে 
বছলোক গরমের সময় আসিয়া থাকে, এখানে ডেরাড়ুন ছোটি 
একটি বাজারের মত দেখা যায়, অতি মনোরম দৃশ্য দেরা 
যাইবে । নিম্নদিকেন্ দৃশ্যও অতি সুন্দর দেখা যায়। 

( ৬ মাইল ) মন্ুরী হইতে নুবাখালী | 

এখান হ'তে ছুই রাস্তা, একটি উত্তর কাশী গিস্তানে। 

১২ 
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সপ সী পদ শপ পপ পপ রা সা সপন শর পর 


অন্ঠটি কানাতাল হইয়া সীধ। টিহরী রাজধানীতে চলিয়! গিয়াছে। 
একটি ধর্্মশাল। আছে, কয়েকখানি দোকান আছে। 

(৬ মাইল ) স.বাখালী হইতে খত্যুড়া । 

রাস্তা উতরায়েই কোন কষ্ট হয় না। 

( ৫ মাইল ) খত্যুড়। হইতে মোলধার! 

রাস্তা এখান হইতে চড়াই, তবে তেমন কোন কষ্ট হয় না। 

(৭ মাইল) অংধিয়ারী হ'তে ত্যাড় চট্টি। একটি ডাকবাংলা 
আছে, ছু মাইল উতরাই করিবার পর, ৪ মাইল কঠিন চড়াই 
করিতে হয়, চড়াই করিতে করিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'বার মত হয়। 

( ৭ মাইল ) ত্যাড় চটি হ'তে ধরায়ু। 

ইনার ছয় মাইল ছুরে গঙ্গোত্রীর রাস্তা! পাওয়। যায়। যাহার 
বর্ণনা আমি পুর্বে করিয়াছি। 

ধরায়ু হ'তে গঙ্গোত্রী ৭৫ মাইল । 

গঙ্গোত্রী হ'তে কেদার নাথ ১২৩ মাইল। 

গঙ্গোত্রী হ'তে মল্লার চট্টি পর্য্যন্ত ৪০ মাইল। যাহ! পূর্ব্বে 
বর্ণনা করিয়াছি ইহার আগে খুবই হৃদয় বিদারক ভীষণ 
রাস্তা । প্রথমে প্রথমে খুবই কষ্ট হয়, রাস্তা একেবারেই ভাল 
নয়। শীতের কোন অভাব নাই। 

[ ৩ মাইল ] মাল্লা চটি হইতে সৌরাকীগাড়। 

রাস্তা একরকম মন্দ নয়। একটি ধর্মশালা আছে। 
কয়েকখানি দোকান জাছে। খাদ্যাদি সবই পাওয়া যায়। 
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[ ৩ মাইল ] সৌরাকীগাড় হইতে ফ্যাল চট্ট 

ইহার পর মরণ সমান চড়াই আরম্ত হয়। প্রায় ১২ মাইল 
পর্যন্ত চড়াই করিতে হয়। ইহার পর উত্রাই। পন্গুরান! 
পর্যন্ত আসিয়।৷ উতরাই আরম্ত হয়। 

[৪ মাইল ] পক্গুরানা হইতে ,ঝালা চট্ি। 

প্রথমে ১ মাইল চড়াই, তাহার পর উতরাই। ঝাল চট্টি 
হইতে বুড়া কেদার পাঁচ মাইল দ্বুরে। সুন্দর মন্দির অতি 
প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। তিন মাইল দুরে অঙ্গুটা গ্রাম 
আস্বে। তাহার পর বুড়া কেদার। গতি রমনীয় পবিজ্ত্ 
স্থান একটি ধন্মশালা আছে। কয়েকখানি দোকান আছে।, 
এই বুড়া কেদারে আমি কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম। 
এইখানে এক অতি বৃদ্ধ সাধুর দর্শন হয়, জানিতে পারিলাম 
তিনি এইখানে ৮০ বৎসর যাবৎ বাস করিতেছেন। তাহার 
বয়স ১৫০ বংসর। খুব কম কথা বলেন। কেবল সিদ্ধ আনু, 
খাইয়া থাকেন। গত ১৯৪০ জনে শুনিলাম তিনি দেহ 
রাখিয়াছেন । | 

[ ৭ মাইল ] বুড়া কেদার হইতে ভৈরব চট্টি। 

মধ্যে তোলা চট্টি আসিবে । হনুমান ও ভৈরবের দর্শন 
করিয়া নিন্। কিছু জল খাবার খাইয়া চড়াইয়ের জন্য প্রস্তত 
হন। প্রায় নয় মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর, ভিল্লাঙদা 
নদীর তীরে এক অতি স্দর রঘুনাথের মন্দির আছে। ইহাক্স 
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পর পুনঃ ৭ মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর পংবালী চট্টি 
আসিবে । 

| ১৪ মাইল ] ভৈরব চটি হইতে পংবালী । 

এইখানে এক কালিকমলীর ধন্মশালা আছে। কয়েকখানি 
দোকান আছে। নিকটে ঝরণা, রান্না করিতে হয়, এইখানে 
করিয়া নিন। স্থান শীতল । 

[ « মাইল ] পংবালী হইতে মগ্ড চট্টি। 

পংবালী হইতে প্রায় ১॥ মাইল রাস্তা বরফের উপর দিয়া 
চলিতে হয়। সমূদ্র হইতে প্রায় ১৩ হাজার ফুট উচ্চ সমস্ত 
শরীর একেবারেই অবসন্ন হইয়া যায়। মৃত্যু যেন সম্মুখে, 
মনে হয় নৃত্য করিতেছে । যে দিকে দৃষ্টি যায় সে দিকে 
চির তুষারাবৃত বরফ, সত্যই ষেন আমি স্বর্গ রাঁজ্যে ভ্রমণ 
করিতেছি । চতুদ্দিকে চির শাস্তিময়ী যেন শীস্তুরথে ডুবিয়া 
যাইতেছে, বরফের রাস্তা পার করিবাৰ পর অবশিষ্ট ৫ মাইল 
পথ মন্দ নয়। এখানে কয়েকখানি দোকান আছে, একটি 
ধর্্মশালা! গাছে, ইহার ৫ মাইল আগে ত্রিযুগী নারায়ণ, এখান 
হাতে বড় রাস্তা আসিবে । যাহার বর্ণনা আমি পুন্বে করিয়াছি। 
আমাদের পূর্ব পরিচিন্ত কেদারনাথ বাবার দর্শনের পথ পাওয়! 
যাইবে । 

নন্দ প্রয়াগ হ'তে গরুঢ় হইয়া আলমোড়া । বদ্রীনাথ হ'তে 
নন প্রয়াগ ৫৫ মাইল, নন্দ প্রয়াগ পথ্যস্ত বন্্রীনাথের রাস্তায় 
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ফিরিয়া আসিলে এক পথ সিধ! গরূঢ বৈদ্যনাথ চলিয়া গিয়াছে। 
গরূঢ় নন্দ প্রয়াগ হ'তে ৪০ মাইল, গরুঢ় হ'তে মটর করিয়া সীধা 
৪ দিনের মধ্যে আলমোড়। চলিয়! যেতে পারেন। আমি নিজে 
একবার এই পথে গরূঢ় গিয়াছিলাম, পথ নিতান্ত খারাপ 
এবং ভয়ানক জঙ্গলের ভিতর দিয়। "চলিতে হয়। প্রায় রাস্তা 
খুব কঠিন চড়াই, খাগ্ভাদি কিছু সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ভাল, একা 
চলাই বিপদজনক, অনেক হিংস্র জঙ্গলী জন্তু আছে। গরূঢে 
আঁসিলে আমার এক পূর্বব পরিচিত রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তার 
প্ীমান মন্থ নাথ পালধির সঙ্গে দেখ হয়। তিনি এখানে 
ডিস্বীক্ট বোর্ডের একটি হাসপাতালের ডাক্তার হইয়া 
সপরিবারে বাস করেন। তিনি পুবের রামকৃষ্ণ মিশনের ডাক্তার 
হইয়া কৈলাস যাত্রার পথে ধারচুল! নামক স্থানে আশ্রমে কাজ 
করিতেন। যখন আমি ব্ধীনারায়ণ হ'তে কৈলাস যাত্র। করিয়া 
আল্মোড়ার পথে ফিরিতে ধারচুলা আশ্রমে কয়েকদিন 
বিশ্রাম করিয়াছিলাম, তখন সেই আশ্রমে অধ্যক্ষ স্বামী 
অন্ুভবানন্দজী মহারাজ ছিলেন। তিনিও ছু'বার রৈলাস যাত্র! 
করিয়াছিলেন জানিলাম। গরূঢে আরও একজন ভক্ত পাহাড়ী 
ভদ্‌লোক সের সিংহ নামক লোকও বেশ কয়েকদিন সেবা 
করিয়াছিলেন। প্রায় একমাস এখানে আমি বাস করিবার পর 
মোটরে করিয়া আলমোড়ায় আসিয়া থাক। গরুঢ বেশ বড় 
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বস্তী, বৈগ্ঠনাথের বিশাল মন্দির, বনু প্রাচীন বলিয়া! মনে হয় । 
কয়েকখানি দোকান আছে, স্থীন বিশেষ শীতল নয়। 


কর্ণ প্রয়াগ হইয়া রাণীখেত 

বদি নাথ হ'তে সীধা পথ ধরিয়া কর্ণ প্রয়াগ পর্যান্ত আসিয়। 
যান্‌, কর্ণ প্রয়াগ হ'তে বদ্দি.নাঁথ ৬৭ মাইল ছুর। কর্ণ প্রয়াগ হ'তে 
আদিবদ্রী ১১ মাইল । ছোট ছোট দুইটি চটি পাঁওয়| ঘাঁয়। আদি 
ব্রীর খুবঈ মনোহর মৃত্তি। এই মন্দির ও অতি প্রাচীন । 
দ্বিতীয় দিন ধুনার ঘাট ১১॥ মাইল । ইহা খুবই বড় চট্টি। 
তৃতীয় দিন ১৪৭ মাইল গনাই চট্টি। ইহাকে চটি না বলিয়া, 
ছোট খাট একটি বাজার বলিলেও হয়। চতুর্থ দিন গনাই 
হইতে দ্বারহাট ১২ মাইল দুরে । এই নগর আল্মোড়ার এক 
প্রসিদ্ধ স্থান। আমি কয়েক দ্রিন এখানে বাম করিয়াছিলাম। 
এখান হ'তে ৪টি পথ চার দ্রাক চলিয়া গিয়াছে, এস্থান 
একটি জংসন বলিলে হয়। খুব স্বাস্ত্যকর স্থান। 

কর্ণ প্রয়াগ হ'তে গণাই পধ্যস্ত রাণীখেতের পথ ধরিয়া 
আসিলে, এক পথ রাঁম নগরের দিকে সীধা চলিয়। গিয়াছে । 
প্রথম দিন চলেন আপল! ৯ মাইল হুর ছুই তিন দোকান 
আছে। দ্বিতীয় দিন ৯ মাইল ছুর ভিকিয়াসৈড্‌ নামক স্থান । 
খাদ্যাদি তৈয়ার করিয়া আহার করিয়া নিন। এইবার ৫ম 
দিনের শেষ পথে রাম নগর চলিয়া আসেন এবং রেলে বসিয়ঃ 
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পিপাসা সা আতিক শত 


বদ্রীনাথজীকে দণ্ডবৎ গুণাম করিয়! যার যাহা গন্তব্য জায়গায় 
গমন করেন ও মনে মনে হিমালয়কে প্রণাম করিয়া অন্ত অধ্যায়ে 
আরোহন করেন এবং মনে রাখিবেন হিমালয়ের অনন্ত পর্ববতের 
সৌন্দধ্য, অনন্ত বৃক্ষের সৌন্দর্য, অনন্ত হিমের সৌন্দর্য্য এবং 
প্রাণের সহিত অনন্ত পব্ৰতের রচনাকারি মহান বিভুকে নিত্য 
প্রণাম করিয়া; এবং বাব বদ্রীনাথজীর শ্রীচরণ কমলে ক্ষম! 
প্রার্থনা করি। 
করচরণ কুতং বাক্যায়জং কর্মজং বা, 
বন নয়নজং বা মানসং বা পরাধম্‌। 
বিহিতম বিহিতং ব| র্ববমেতৎ ক্ষমস্থ। 
জয় জয় করুনান্ধে! শ্রীমহাদেব ! শস্তো! | 


ষ্টম্ম অধ্যায় 


কৈলাস মানস সরোবর যাত্র।। 
যস্য স্বাদ ফলানি ভোক্ত,মভিতো৷ লালায়িত? সা্দব2 
্রাম্যন্তি হানিশং বিবিক্ত মতয়ঃ অন্তে। মহান্তে। মুদ।। 
ভক্তি জ্ঞান বিরাগ যোগ ফলবান সর্ববাথ” সিদ্ধি প্রদঃ। 
মোহয়ং প্রাণি সুখাবহে বিজয়তে হৈমাদ্রি কল্পদ্রুমঃ ॥ 


ভ্রমণ স্পৃহা আমার স্বভাব গত বলবতী। এ স্পৃহার 
বশবর্তী হইয়া এ শরীরে ভারত ও ভারতের বাহিরে বছদেশ 
এবং তীর্থাদি ভ্রমন করিয়াছি। প্রায় ৮ বৎসর ব্রহ্মদেশের 
অন্তর্গত পুরঙ্গ নামক জায়গায় ইরাবতী গঙ্গার তীরে শিবালয়েও 
কালিদেবীর মন্দিরে থাকা কালীন, সিঙ্গাপুর, জাভা, সুমাত্রা 
মালয় দেশ এবং কলোৌন হইয়া হংকং চীনদেশ এবং জাপানে 
সাতমস ভ্রমন করিয়াছিলীম। চীনে ভ্রমনকালে সাংহাই 
হইতে সাইবিরিয়ারু রেলে করিয়া, মাঞ্চুরিয়ার সীমা পার করিলে. 
সাইবিরিয়ার সীমার গাড়ী আসিল, প্রাতঃকালে ৮্টার সময় 
রুূশের পুলিশের হাতে বন্দি হই এবং হাজতে এক সপ্তাহ 
থাঁকিবার পর পুনঃ পিছনে ফিরাইয়া দিলেন। অগত্যা পুনঃ 
ংকংএ ফিরিয়া আসিতে হয়। কারণ আমার নিকট রুশ 
ভ্রমণের অনুমতি (বা! পাশ ) ছিল নাঁ। কেবল চীন ভ্রমনেরই 
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স্পা 


অনুমতি পত্র ছিল। ইহার কিছুদিন পরে হংকংএ শেঠবত্মল 
প্রসিদ্ধ তুলামাদির ব্যবস৷ করিয়া থাকেন, তাহার বাসায় আসিয়া! 
কিছুদিন থাকার পর, জাপান ভ্রমনের অনুমতি পত্র সংগ্রহ করি, 
কবল সাত মাস মাত্র জাপান ভ্রমণের অনুমতি পাইয়াছিলাম। 
প্রথমে ইককোয়ামায় ছু'মাস, ওসাকায় একমাস এবং টোকিপতে 
মাস বাস কালিন একজন বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হইল । এই 
বাঙ্গালীকে অনেকে জানেন বোধ হয়, তাহার নাম রাস বিহারী 
ঘোষ, এরূপ নিভীক .সাহপী ও দেশ প্রেমিক লোক খুবই কম 
দেখা যায় । তাহার সাহাযো আমি এখানের বন্ুবিষয় অবগত 
হ'লাম। যদি জাপান ভ্রমন লিখা যায়, তবে পুস্তক অনেক 
বড় হয়ে যাইবার ভয়ে বিশেষ বর্ণন করিলাম না। কিন্ত এখন 
তিব্বত ভ্রমণ পড়েন। 

সাত মাস জাপানে অতিবাহিত করিবার পর, পুনঃ হুংকংএ 
সেই বিকানেব ঝগ্ুমলের বাসায় আসিয়া, বহুদিন ছিলাম । তিনি 
অতি সদয় ও পরোপকারী ভদ্র লোক । তাহারই সাহার্যো চীন, 
্রাপান, কোরিয়া ভ্রমণ করিয়া, ছু'বংসর পরে পুনঃ ব্রচ্ছদেনে 
আসিবার সময় সুমাত্রা, জাভা এবং সিঙ্গাপুর ভ্রমণ করিয়াছিলাস, 
তাহার পর ভারতে আসিয়া, কাবুল, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, 
হিরাট, কান্দাহার, 'গজনি এবং মক্কা মদিনাদি ভ্রমণ করিয়াছি । 
. আফগানিস্থানে ভ্রমণ করিবার সময় গজনীতে বহু প্রাচীন হিন্দুর 
প্রতিম৷ ভগ্নাবস্থায় পরিয়া আছে, তাহার কোন ঠিকানাই নাই! 
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বেলুচিস্থানের অন্তর্গত কোয়েট! থাকা কালীন প্রসিন্ধ ভূমিকম্প 
দেখিয়াছি এবং আমিও সামান্ত আহত হইয়া হায়দারাবাদে 
আসিয়া, বিশ্রাম নিবার পর, পুনঃ ব্রহ্মদেশে চলিয়া যাই। 
কৌয়েটার সেই বিচিত্র ও ভয়ানক দ্রশ্য মনে আসিলে এখনও 
গ্রীর শিহরীয়া উঠে। এই সব স্থানে ভ্রমণ কালীন কত 
ধনী, নানী, বিদ্বান, মূর্খ এবং কত প্রকারের সাধু সন্াসীর 
ধরশ্শন করিলাম, তাহাও এক আশ্ধ্য ; সব যদি লিখা হয়, 
তবে একটি মহাভারত হইয়া যাইবে। সেজন্য কেবল 
আমি হিমালয়ের বিষয় মাত্র বর্ণনা করিব। এই সব ভ্রমণের 
মুমর কত বিপদ হয়েছিল, এবং কত ডাকাত ও চোরের হাতে 
পঁড়িয়াছিলাম, তাহার কোন ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু ভগবানের 
কুপায় ও গুরুর কৃপায় সমস্ত বিপদ হ'তে রক্ষা পাইয়া, বঙ্গের 
সম্ভান বঙ্গেই ফিরিলাম । যত দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, হিমালয়ের 
মত শান্তি আমি কোথও পাই নাই। যে স্ুস্বাহু ফল খাইবার 
জ্রন্য দিবা-নিশি সাধুরা ভ্রমণ করিয়া থাকেন সেই স্মুম্বাছু 
ফল এই হিমাদ্রি শিখরে ভ্রমণ করিলে নিশ্চয় পাওয়। 
ষাইতে পারে। জার একটি ইচ্ছা তিববতি লামা সাধুর সঙ্গ 
করা, দর্শন কর।। ইহাদের মধ্যে অনেক যোগী পুরুষ আছে 
এব: আমার সঙ্গে ২৩ জন অলৌকিক যোগী পুরুষেরও সাক্ষাৎ 
হইয়াছিল। তাহা! পূর্বব অধ্যায়ে বর্ণন করিব। তিব্বত একটি 
প্লাধুর দেশ বলিগে হয়। ইহ! একটি যোগী লোকের ও 


হিমান্রি শিখরে ১৮৭ 


দেবগণেরই স্থান । এই ভূমিতে দেবাদিদেব মহাদেব সদাই 
বাস কবেন। সেই জন্ত তিব্বতেই কৈলাস পর্বত। গৌরি 
শঙ্কর আদি অতি উচ্চ উচ্চ পব্ধত শিখর স্যগ্রির আদি 
হইতে দাড়াইয়া আছে। তিব্বতের জল, বায়ুও যোগীব 
পক্ষে অনুকুল। এইবাৰ তিখ্ধত ভ্রমণের বিষয়ে বর্ণন। 
করিখ। (আমি সন ১৯৩৫ ইং ২০শে এপ্রিলে বাহির হইয়া 
পঁড়িলাম ) ধধবিকেশে আসিয়া কয়েকদিন বিশ্রাম করিবাব 
পর এক বুদ্ধ দণ্ডা সন্যাসীর সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়ি। 
এই ম্বামীজি ছুইবার তিববত বাত্রা করিয়াছেন, তাহার নিকটে 
তিববতেব অনেক বিধয় জানিতে পাবিলাম। ইনি যোগের 
বিষয়ে অনেক অগ্রসর হইয়াছিলেন, আমিও কয়েক বিষয় 
ইহার নিকট শিক্ষা করি। প্রায় ৯০ বংসর বয়স হইবে, 
কিন্তু চেহার। দেখিলে, মনে হয়, ৪০1৬৫ বংসরের অধিক হইবে 
না। ইনি শ্রীনগর পধ্যন্ত যাইবেন। তাহারই উৎসাহে আমারও 
যেন নব রক্তের সঞ্চাব হইল । “কই ডরনহী' নির্ভয়ে চলিয়া 
যাও। ভগবান তোমার সঙ্গি হইবেন । পুব্ব বণিত বদ্রীনাথের 
রাস্তা ধবিয়া যোশী মঠে আসিয়া আপেক্ষা করতে 
থাকি, কোন সঙ্গী মিলে কিনা; ভগবং কৃপায় হঠাৎ এক- 
দিন কয়েকজন তিব্বতি ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ হইল। 
তাহারা জ্ঞানাম। মস্তি পর্য্যন্ত যাইবে। ইহাদের সঙ্গে প্রায় 
৪*টি ভেড়াও ছিল। এই দেশে ভেড়া ও চামরী গরুর 
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পিঠে করিয়। ব্যবসা করিয়া! থাকে । তিব্বত হইতে ইহার! 
চন্ন, শিলাজিত, কন্তুরী ইত্যাদি লইয়া আসে। নিম্ন হইতে 
লবন ও বন্দি লইয়। যায়, আমি বুঝিলাম, ইহাদের সঙ্গে যাওয়। 
ভন্ন উপায় নাই। অতএব একদিন সকালে ইহাদেরই সঙ্গে 
সহির হইয়া পড়িলাম। যাইবার পুবেব কিছু আটা ঘ্বুতের 
সঙ্গে চিনি মিলাইয়া কয়েকটি লাড্ড, করিয়া নিলাম এব. এক 
একটি করিয়া খাইয়া মার্গ চলিলাম। বদ্রী নারায়ণের পুজারী 
বারাবণ আমার জন্য তাহাদের নিকট আরও একট বিশেষ 
করিয়া বলিয়া দিলেন। আমিও মনে করিলাম, হয় উদ্দেশা 
পূর্ণ করিব নতুবা এই নশ্বর শরীর পরিতাগ করিব। ( মন্ত্রের 
সাধন কিন্বা শরীর পতন ) ছুর হইতে পিত পুরুষগণকেও 
নগুবৎ প্রণাম করিলাম। প্রথম [দন যাত্রা ১৯৩০ ই" 
১৭ই মে সোমবার প্রাতঃকালে সাত মাইল ছুরে তপোবন 
ফোশীমঠ হইতে 
মন্ত্র বা সাধয়িষ্যামি দেহং বা পতয়াম হম্‌। 
এবং ভাবং সমাশ্রিতা জপেগ্রন্তরং নিরন্তরম্‌ ॥ 

কৈলাস ১৩০ মাইল, প্রথম হইতে খুবই কঠিন চড়াই 
করিতে হইবে । রাস্তাও তেমন ভাল নয়। মাইলের কোন 
বিশেষ চিহ্ন ন। থাকাতে আমি বর্ণনা করিতে পারিলাম 
না। কেবল বড় বড় যায়গার নাম মাত্র দিলাম। সাত 
মাইল ছুরে তপোবন সত্যই নামের সার্থকতা আছে। এত 
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সুন্দর ও শান্তিময় স্ান এই তপোবন তাহা ব্যস্ত করা 
অসম্ভব। ছুর হইতে হিমালয়ের চির তুষারাবৃত হিমগিরির 
উচ্চ শিখরগুলি দেখিলে মন মাতয়ারা! হইয়া যায়। কোন 
সময়ে পাগুবের! এই খানে গপস্তা করিয়াছেন বলিয়া থাকে । 
আমি ইতিপুব্বে এইখানে কয়েকদিন বাস করিয়াছিলাম নিকটে 
একটি দেবীর মন্দির আছে। এই মন্দিরে বলি আদি হইয়া 
"থাকে, শুনা যায়__এইখানে পূর্ব্বে নরবলিও হইত। সরকার 
তাহ! বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। 


দার্ববাগ্রাম__ তপোবন হইতে প্রায় ১৫ মাইল হুর । কিছু- 
দুর যাইবার পর একটি নদী পার হইতে হয়, দড়ির ঝোলার 
মতন পুল, আমি কষ্টে পার হইয়াছিলাম। নদী পার তিববত 
লাগিয়া যায়। এইখানে ২ত টী দেকোন আছে। খাগ্ধ জিনিৰ 
সব পাওয়া যায়। আমি একটি দোকানের বারাগায় আসন 
করিয়াছিলাম। কিন্তু রাত্রে এত অধিক বিচ্ছ, কামড়াইল, 
নিদ্রা তেমন হইল না। আমার সঙ্গিরা দেখি যাইবার জন্ক 
প্রস্তুত হইতেছিল। এইবার মজার চড়াই ও উত্তরাই আর্ত 
হুইল। এত কঠির্ন চড়াই যেন দম আটকাইবার উপক্রম হয়। 
শীতের কোন ঠিকানাই নাই বলিলে হয়। যেন পেটের নাড়ি- 
ভুড়ি পথ্যস্ত শীতে জমিয়া যাইতেছিল। 


দমপুম গ্রাম-_ দার্ধা হইতে প্রায় ২৫ মাইলেরও রর 


১৯০ হিমাদ্রি শিখরে 


সাত মাইল কঠিন চড়াই করিতে হয়। একটি নদী পার 
হইবার সময়ে পড়িয়া যাইতে যাইতে বাঁচিয়া গেলাম । যদি 
সঙ্গের লৌকেরা না ধরিত, ভাহা হইলে জীবনের কৈলাস বাত্র! 
এইখানে শেষ হইয়া যাইত । খা্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। 
কাঠও কিছু কিছু পাওয়া যাঁয়। রাস্তা খুবই খারাপ, শীনের 
কোন ঠিকানা নাই । এই দেশের তিববতিরা ছাতু '৫ মাংস 
অধিক আহার করিয়া থাকে । চতুদ্দিকে চির তুঘাপাবৃত 
পর্র্বত শ্রেণীর ভিতর দিয়া, নদীর ধারে ধারে রাস্তা আন্িক্রম 
করিতে হয়। কোন কোন স্থানে বরফের উপর দিয়া নার্গ 
চলিতে হয় । 

শিব চিলিঙ্গ__দমপুম হ'তে প্রায় ২৪২৫ মাইল । এইখানে 
বৌদ্ধদের একটি মঠ আছে। কয়েকখানি দোকান আছে। 
নিকটে কালী নদী বেগে প্রবাহিত হইতেছে । এই মঠের 
নাম ডুড়ুন গুন্ফা বলিয়া থাকে । এই মঠের একজন পরি- 
ব্রাজক ভিক্ষুক লামা” সাধুর সঙ্গে আলাপ হয়, তিনি ছুইবার 
ভারত ভ্রমণ করিয়াছেন। রড়ই উদার প্রকৃতির সাধু, তিনি 
যাবতীয় খাদ্য কীচাই খাইয়। থাকেন । তিনি,নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক 
একখানি পত্র লিখিয়া, আমাকে দিয়া বলিলেন, তিববতে যে 
কোন মঠে এই পত্রখানি দেখালে, তোমাকে অতি আদরের সহিত 
রাখিবে। এমঠে যাইবার পর সঙ্গিদের সঙ্গ আমাকে চিরদিনের 
মত ত্যাগ করিতে হয়, কারণ ইহারা'আর আগে যাইবে না। 


হিমাদ্রি শিখবে ১৯ 


এখানে ইহাদের বাড়ীঘর। সাধুটিব সাহায্যে আমার আগে 
যেতে কোনও কষ্ট হয় নাই। তাহারই সাহায্যে তিববে 
গনেক কিছু জানিলাম। প্রায় আমি এস্কানে ৬ দিন ছিলাম, 
তিববতেব একটি ছোট খাট সহর বলিলে হয়। ভারতের দিক 
হ'তে বহু ব্যবসায়ী লোক ব্যবস! বাণিজ্য করিতে আসিয়া থাকে। 
ইহারা এখান হ'তে লোম ও লোমের কম্বল দ্রব্য চামরাদি লক্ে 
যায়। নিকটে তিক্বতী লোকের বসব।স। খুবই শীতপ্রধান 
স্থান। এখানের দৃশা অকথনীয়, দূর হতে বরফের পাহাড়গুজি 
বড সুন্দর দেখায়। দোকানে খাগ্ভাদি পাওয়া যায় । ইহার পর 
বডই কঠিন মার্গ অতিন্রম করিতে হ'য়েছিল, রাস্ত। নাই বলিলে 
হয়। রাস্তায় চলিবাব সময় মাথা ঘুরিতে থাকে । এত হালক। 
বায়, শ্বাস নিতে কষ্ট বোধ হয়। এই শিবচিলিঙ্গ হ'তে কয়েকজন 
ঠিববতী যাত্রীদের সঙ্গী হলাম। তাহারাও তিধ্বতের সেই 
শপভূমি কৈলাস মানস্‌ সরোবর যাঈবে। জানিলাম এবৎসর 
?কলাসে কুম্ত মেল! হইবে। 

জ্ঞানামা মণ্ডি-_শিব চিলিঙ্গ হ'তে প্রায় ২২ মাইল রাস্তা ৭ 
প্রথম .প্রথম বেশ একটু ভাল, পরে ভীষণ মার্গে চলিতে হক্ব । 
জ্কানামা মণ্ডি তিব্বতের একটি জিলার সহর ও বন্দর । বন্ধ 
জিনিষের আমদানি রপ্তানি হ'য়ে থাকে । ছুটি মঠবা গুন্ডা 
আছে। যে পরিচয় পত্র শিবচিলিজ হ'তে সাধুটি দিয়াছিলেন, 
তাহা বাহির করিয়া মঠে দৈথাতে আমাকে আদরের সহিষ্ক 


১৯২ হমাদ্রি শিখরে 


ভিতরে নিয়া গিয়। একটী কোঠায় বিশ্রাম করিতে বলিলেন । 
এই মঠে আমি প্রায় আট দিন ছিলাম। দেশী সাধু বলিয়া 
আমাকে সকলে কাশীর লামা বলিয়। ডাকিত। এখান হাঙ্ে 
যাত্রীরা কৈলাস যাঈবার সব বন্দোবস্ত করিয়া থাকে । পথ 
গ্রাদর্শক না থাকিলে যাত্রা সম্পূর্ণ করা অসাধ্য । ইচ্চা হয়, এখান 
হতে (ঝর্ববী। অর্থাৎ তিববতের চামরী গরু, ভাহার পিঠে চডিয়। 
ভিববত বাত্রাও করিয়া থাকে এবং জিনিষ পত্র বহন করিয়া 
ধাকে। এখান হ'তে বড় কঠিন রাস্তা, প্রায় ২৩ দিনের আহার 
সঙ্গে করিয়া নিতে হয় । এনগর হ'তে আরও তিনটা রাস্তা তিন 
দিকে চলিয়া! গিয়াছে । একটী তিববতের রাজধানী লামাতে 
একটা ভীর্থ পূরী নামক স্থানে, অপরটী বদরীনাথে, কুম্ত মেলা 
হওয়াতে, বহু ভুটানী ও তীববতী দল বাঁধিয়া যেতেছিল। এনগর 
অতি প্রাচীন স্থান ও রমণীয়। জ্ঞানামা মণ্ডি হ'তে তীর্ঘপুরী 
প্রায় ১২ মাইল রাস্তা । ভীর্থপুরী শতদ্র নদীর তীরে, ইচ্চাও 
তিববতীদের পরম পবিত্র স্থান । ভিববতে ছু'বর্ণের লোকের বস- 
বাস, একটী তাসীলামা, অন্যটী দলাইলামা । দলাইলামাই শ্রেষ্ট 
বর্ণের মধো গণ্য । ইহারাই রাজ্য শাসন করিয়া থাকে। 
দলাই লামাই তিব্বতের রাজমুকুট ধারণ করিয়া থাকেন । 
এই তীর্থ পুরীতে একদিন ভারতীয় ক্ষত্রিয় বীরের! হিন্দুর 
বিজয় পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। ইহার কিছু দূরে অর্থাৎ 
প্রায় ১২ মাইল দুরে তাকলা *কোট. এবং প্রাচীন হিন্দুর 


চিমাডরি শিখরে ১৯৩ 


হুর্গ, নদীর ধারে রাস্তা, পার্শখে তুযার মণ্ডিত পর্বত শ্রেণী । এই 
পর্বতের নাম মান্ধাতা পর্বত নামে পরিচিত, এই তীর্থ 
পুরী পধান্ত কে জয় করিয়াছিল, ভাতার কিঞ্চিৎ পরিচয় 
পহকগণকে করাইয়া দিব। কাশ্মীরাধিপতি মহারাজ গোলাপ 
সিংহের এক সেনাপতি ছিল। »উাহার নাম জোরাবর সিং। 
তিনি অতি সাহসী বীর যোদ্ধা এবং মহাপ্রতিভাশালী বীর 
পুকষ ছিলেন, ইংরেজ যখন পাঞ্জাব গ্রাস করিতে ছিলেন, 
সেই সময়ে গোলাপ সিংহের সেনানি হিমালয়ের উত্তর ভাগ 
জয় করিয়া রণ বিষয়ক মঃনক বীরত্বের পরিচয় প্রদান 
করিয়াছিলেন । 

জোরাবর সিং লাদক নামক স্থান জয় করিয়া, তাহার বিজয় 
বাহিনী লইয়া পুর্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে । যে স্থানে 
তিনি উপস্থিত হয়েন, সেই স্থানে বিজয় লক্ষ্মী তাহার অঞ্চলগণত 
হইতে থাকে । এইরূপভাবে জয় করিতে করিতে শতদ্রুর তটে, 
এই তীর্থ পুরীতে আসিয়া, তিনি তাহার বিজয় শিবির স্থাপন 
করেন। এই সময়ে তিব্বতী সেনাপতি ৮ হাজারেরও অধিক 
সেনা লইয়া, ভারতীয় সৈন্যকে আক্রমণ করিবার জন্য 
আসিতেছিল। জোরাবর সিং এ সংবাদ অবগত হইয়া, 
তিব্বতীয়দের উপর অতফিতভাবে একদিন আক্রমণ করিয়াছিল। 
বজ্র ন্যায় প্রবল ভাবে বরখার প্রান্তরে তিববতীরা আক্রান্ত 
হইয়া, ৮ হাজার ভ্িববতী সৈন্য সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। 


ট 


১৯৪ ভিমাডি শিখবে 


এার্তীয় কেবল দেড় হাজার সৈন্যের হান্তে ৮ হাজার সৈন্যের 
পবাজিতের সংবাদ পাইয়া, তিববত বাসীদের দারুণ আতঙ্কের 
শষ্টি হইল, জোরাঁবরের নামে সকলে বিবশ হইয়া পড়িল, 
জেোরাবরের অপুর্ব বীরত্বের কথা ভারত্বাসী ভুলিয়া গিয়াছে, 
কিন্ত তিববতীরা তাহাদের সেই দারুণ বিপদের কথা এখনও 
গলে নাই । 

বীববব জোবাবব সিং যে স্থানে অবস্থান করিয়া, এই পবিত্র 
শর্থপুবীতে জয় পতাকা উড়াইয়াছিল, তাহার চিহ নিদিও ছুর্গে 
১গ্রাবশেষ এখনও তাকলাকোটে সাক্ষি দিতেছে । জোরাবৰ 
সং তিববতী সৈন্যগণকে পরাজিত করিলে, চীন সম।ট ইহ।দিগকে 
সাহাবা করিবার জন্য বিপুল সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেন। 
জারাঁবর সিং এই সংবাদ অবগত হইয়া, তাহাদের আক্রমণের 
প্রতীক্ষায় রহিলেন। হঠাৎ একদিন তিনি রাস্তায় সৈন্যগণ সহ 
আক্রান্ত হইলেন। যে খানে তিনি আক্রান্ত হইয়া আহত 
হইয়াছিলেন, তাহা তালা কোঁটের ছুই মাইল দূরে তোয় 
নামক স্থানে, এক বীরাঙ্গনা চালিত তিব্বতি সেন। দ্বারা আক্রান্ত 
ও পরাজিত হন্। এই বীরাঙ্গনার বন্দুকের «গুলিতে মহাবীর 
জোরাবর আহত হন। এদেশের স্ত্ীলাকেরাও অস্ত্রচালনায়: 
পটিয়সী। জোরাবরের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া সৈন্যদল ছত্রতঙ্গ” 
হ'য়ে গেল, তিববতীরা যাহাদিগকে বন্দী করিয়াছিল, তাহারা 
অত্যন্ত নুসংশতার সহিত নিহত হ'ল, আর যাহার, 


হিমাত্রি শিখরে ১৯৫ 


হিমালয়ের শুঙ্গ অতিক্রম করিয়া ফিরিয়া আঁসিতে সমর্থ 
হ'য়েছিল, তাহার! অস্ত্রাদির বিনিময়ে এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ ক'রে 
কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করিয়া ফিরিয়াছিল। আস্কোট নামক 
স্থানে এখনও সেই তিববতীদের উঞ্ণ রক্ত পান-_কাঁরী অস্ত্র সব 
দেখা যায়। এই তীর্থপুরী অতি মনৌরম ও শীতপ্রধান স্থান । 
এখান হ'তে কৈলাস ৩ দিনের রাস্তা, এ ব্রাস্তা অত্যন্ত কঠিন, 
ইহার উচ্চতা সমুদ্র হ'তে ১৬ হাজার ফুট। এ রাস্তায় যাত্রা 
করিতে হইলে, পথগ্রদর্শক এবং বন্দুকাঁদি সঙ্গে করিয়া আনিতে 
হয়, নতৃব। ডাকাতের হাতে প্রাণ দিতে হইবে; আমার সঙ্গে 
কয়েক বার দেখ! হয়েছিল, কিন্তু আমাকে দেখিয়া কাশীর লামা 
বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। ইহার! ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর প্রকৃতির 
লোক, তিববতে ইহাদেরই প্রধান ভয়, কিন্ত ইংরেজী বন্দুক 
থাকিলে, আর ভয় করিতে হয় না। ইংরাজী বন্দুক দেখিলে 
ভয়ে পালিয়ে যায়, অংমি আসিবার সময় অনেক যায়গায় রক্তের 
চিহ্ন দেখিয়া! ছিলাম । ' এই ডাকাতের দল ঘেটড়ায় চড়িয়া, এবং 
দল বাঁধিয়। ভ্রমণ করিয়া থাকে । তিববত প্রায়ই সমতল ভূমি, 
কিন্ত জমি পাথরীল! হওয়াতে বিশেষ ফসলাদি হয় ন। ইহার: 
ছাতু এবং মাংস মগ্যাঁদি আহার করিয়া থাকে । মদিরাও এত 
অধিক পান করে, তাহা বলা যায় না। তিববত ভ্রমণ করিবার 
যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তবে শরীরের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, 
বাহির হ'তে হয়। এসব, দেশ ভ্রমণ করিতে ধনবান বা রাজা, . 


১৯৬ হিমাতি শিখরে 
নহারাজা পারে না । অতি সুখী লোক কখনও আসিবেন না। 
যিনি নিভীক ও উগ্মী, তিনি নিশ্চয়ই গমন করুন, জীবনের এক 
-মহান্‌ কাধ্য ও মহাপুণ্যের সঞ্চয় হইবে । 


লবদশ তায় 
কৈলাস দর্শন। 


বূদ্রে। ব্রহ্মা উম। বাণী তস্মৈ তন্মৈ নমঃ নম:। 
বূদ্রো বিঝুঃ রমা লক্ষ্মী তশ্মৈ তশ্মৈ নমঃ নমঃ ॥ 
রূদ্রঃ জূর্য্য উম! ছায়া তস্মৈ তশ্মৈ নমঃ নমঃ। 
রূদ্রঃ সৌম উমা তারা তল্মৈ তশ্মৈ নমঃ নমঃ ॥ 


দারচিন-_-তোর হইতে প্রায় ২০ মাইল। এখান হ'তে 
এক রাস্তা কাশ্মীরের দিকে চলিয়া গিয়াছে । কাশ্মীর অন্তর্গত 
'লাদকের বহু যাত্রীর সঙ্গে দেখ! হ'য়েছিল। কিন্তু আমি একাই, 
সঙ্গি একমাত্র ভগবান। এখানে ছুজন মাগ্রাজী যুবকের সহিত 
দেখা হয়। ভারতীয় লোক বলিয়া বড়ই আন"* বোধ হইল । 
ইহারা আলমোড়ার রাস্তায় আসিয়াছে । এই দারচিন কৈলাস 
পরিক্রমারও রাস্তা, সেজন্য বহু লোকের সঙ্গে দেখা হয়, কয়েক 
খানি দোকানও আছে, থাগ্ভাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়। প্রায় 


হিমান্দি শিখরে ১৯৭, 


স্পা | পপ | পাস্পালা শি জ সপীগিল শি সি গার হি সত অসপ্য  জ 


১৩ হাজীর ফিট উচ্চতা। রাত্রে সেই মাব্রাজী যুবক ও আমি 
এক সঙ্গে একটি তাবুতে রাত্রি কাটাইয়া ছিলাম। প্রাতঃকালে 
ইহারা চিরদিনের মত বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, পুনঃ একা ' 
সঙ্গিহীন অবস্থায় পড়িলাম । দাঁরচিনের দক্ষিণ দিকে কৈলাসের 
তুষার বিগলিত এক ক্ষুদ্র নদীর আত কুল কুল শব্দে ধারে ধীরে 
প্রবাহিত হ'তেছে। ইহার নিকটে কয়েকখানি পাথর দিয়৷ 
যাইবার রাস্তা এ রাস্তাটি কৈলাস পরিক্রমারও রাস্তা । কৈলাসের 
পরিক্রম। প্রায় ৩০ মাইলেও উপর হইবে, রাস্তা ভয়ানক বিকট: 
চড়াইয়েরও কোন অন্ত নাই; আবার তাহার উপর শীতেরও" 
মহান্‌ কষ্ট। 

কৈলাশ দর্শন করিলে মনের মধ্যে কত প্রকারের ভাবনার: 
উদয় হয়, “জ্যোন্স। পুলকিত হামিনী” জীবমাত্রকে আনন্দ বিহ্বল 
করিয়া, ভূত ভাবন কৈলাস পতি ভগবান শিবের যেন ইহা এক 
লীলা নিকেতন রচন। কররয়া বসিয়াছেন। ভূত ভাবন ভগবান 
যেন অনস্ত আনন্দের আনন্দ স্বরূপ, তাই বুঝি অপৃবর্ব সৌন্দর্য 
বিস্তার করিয়া, প্রভু আমার তাহার প্রিয় নিবাসে ক্রীড়া 
করেতেছেন। পুর্ণ কলা পরিপূর্ণ চন্দ্রমা সুধা ধারা বিতরণ, 
করিয়া যেন জগতকে সুধাসিক্ত করিতেছেন । এই সুধা সিক্ত 
রজনী তাহার ,অতি প্রিয় বলিয়াই কি ভিনি সুধাংশু শেখর' 
নাম ধরিয়াছেন। চির তুষারকাস্তি ধরল ভগবানের এ রূপ 
ঘিনি প্রত্যক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি যে কোন সম্প্রদায় ভুক্ত" 


১৯৮ হিমাড্রি শিখরে 


সপ শা শীলা শী 


হউন ন! কেন, তাহাকে নিশ্চয়ই স্তম্তিত হইতে হইবে, 
হাহাকে মুগ্ধ হইয়া মস্তক অবনত করিতে হইবে, ভগবানের 
সত্তা শন্থুভব করিয়া তাহাকে পুলকিত হইতে হইবে। 
গাজই পুরিমা, ইহাকে আধাড়ী পুণিমা বলিয়া থাকে । এই 
দিনে কৈলাসে কুস্তের মেলা হয়, বু ভুটিয়া, লামা এব, 
ভারতীয় যাত্রী আসিয়া, একত্রিত হইয়াছে । আমিও পরিক্রমা 
দিবার জন্য সকলের সঙ্গে প্রস্তৃত হইলাম । দারচীন কৈলাসের 
ঘ্বারদেশ, প্রথম প্রনামস্তরতি ভিন্ন এই অধম কাঙাল 
মার কি দিয়া, সেই সর্ধ্বারাধ্য দেবাদিদেব মহেশ্বরের পুজার 
মরা দিবে? এক তাহাঁরই দেওয়া বাণী ভিন্ন বাচালের হার 
কি আছে। 

কৈলাস পর্বত ঠিক একটি শ্বেতবর্ণ লিঙ্গাকৃতি, গগনাভেদ 
করিয়া অনাদি কাল হইতে দাড়াইয়। আছে, জ্যোংস্সা রাত্রে কি 
অনির্র্চনীয় দৃশ্য দৃষ্টি গোচর হয়, তাহা ব্যক্ত কর! অসাধা 
বাহার একবার দর্শনের নিমিত্ত কোটি কোটি লোক পৃথিবীতে 
আসিয়া থাকেন, তাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিয়া আত্ম হারা 
হইয়া যাইতে হয়। কেবল মাত্র একটি বার দর্শনের নিমিভ্ 
কত কষ্ট কত অর্থব্যয় করিয়া আসিয়। থাকেন, তাহাও চিন্তার 
বিষয়। জয় ভগবান বিশ্বকর্ার বিশ্ব প্রভুর শ্ত্রীচরণ কমলে 
যুগলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া এ অধ্যায় হইতে বিদায় গ্রহণ করি। 

ও নমঃ শিবায়ঃ | 


হিমাদ্রি শিখরে ১৯৯ 


০ সস জপ পা সপ শা স্পা শশ শি টি নু শা শি শি শি ১ শাক 


লিঙ্গাষ্টকম্‌ 


্রক্গ মুরারী স্ুরাচ্চিত লিঙ্গং নির্মল ভাষিত শোভিত লিঙ্গম্‌। 
জন্মজ দুঃখ বিনাশকং লিঙগং তত প্রণমামি সদ্দাশিব লিঙ্গম ॥১॥ 
দেব মুনি প্রবর।চ্চিত লিঙ্গং কামদহং করুণাকর লিঙ্গম্‌। 

রাবণ দর্প বিনাশন লিঙ্গং তত্প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম্‌ ॥২॥ 

সর্ব সুগন্ধি স্থলেপিত লিঙগং বুদ্ধি বিবধন কারণ লিঙগম্‌। 

সিন্ধ সুরাস্্রর বন্দিত লিঙ্গং তংপ্রণমামি সদাশিব লিজম্‌ ॥৩।॥ 
কনক মহামুনি ভূষিত লিগং ফণিপতি বেষ্টিত শোভিত লিঙ্গম, । 
দক্ষ যন বিনাশন লিং ত€ প্রণমামি সদাশিব ।লঙগম, 08 
কুমকুম চন্দন লেপিত লিঙ্গং পঞ্চজহার শশোভিত লিঙ্গম,। 
সঞ্চচিত পাপ বিনাশন লিঙ্গং তত্প্রণমামি সদাশিব লিঙ্গম, ॥৫॥ 
.'দেবগণাচ্চিত সেবিত লিঙ্গং ভাবে ভক্তিভিরেব চ লিঙ্গম.। 
দিনকর কোটা প্রভাকর লিঙ্গং তত্প্রণমামি সদাশিব লিঙ্ম, ॥৬। 
অষ্ট দল পরিবেষ্টিত লিঙ্গ সর্ববসমুস্তব কারণ লিঙ্গম, | 

অষ্ট দরিদ্র বিনাশন লিঙ্গ তপ্রণমামি সদাশিব লিঙগম, ॥৭। 
স্থরগুর স্থুরবর পুজিত লিঙ্গ সুরবা পুষ্প সদাচ্চিত লিঙ্গম,। 
'পন্নাৎপর পরমাত্মক লিঙ্গং তত্প্রণমামি সদাশিব লিগম, ॥৮॥ 
লিঙগাষ্টক মিদং পুণ্যং ফু পঠেচিছবসন্িধৌ | 


'শিবল্লোকমবাপ্পোতি শিবেন নহ মোদতে ॥৯॥ 
4 নমঃ শিবায়ঃ ॥ 


২০০ হিমাঙ্ধি শিখরে 


শিব লিঙ্গ ও শিব রাত্রি। 


এই শিব লিঙ্গের পূজা! অনাদি কাল হ'তে জগৎ ব্যাপিয়া 
হ'য়ে আসিতেছে । রাস্ত্ীয় ধন্মের প্রচারের আগে পাশ্চাত্য 
দেশে প্রায় সব জাতিতে কোন না কোনরূপে শিবলিঙ্গ পুজ। 
সর্বত্র প্রচারিত ছিল! রোম এবং যুমান দেশে ক্রমশঃ প্রিয়ম. 
এবং ফল্প,সের নামে লিঙ্গের পুজা হইত । এই ছুই রাষ্থীয় প্রাচীন 
ধন্মে লিঙ্গ পুজ। প্রধান অঙ্গ ছিল। বুষের মুর্তিও লিঙ্গের সঙ্গে 
পুজা হইত, পুজায় হিন্দুদের ধৃপ দীপ পস্পাদি দিয়া প্জ! 
হইত। মিশ্র দেশে হর এবং ঈশী ধরন্মের প্রধান অঙ্গ ছিল,. 
এ দেশে প্রায় ফাল্ঠখন মাসে বসন্তোৎসবের মত লিঙ্গ পুজা 
বাধষিক উৎসব মহাসমারোহের সহিত সকলে মিলিয়া আনন্দ 
করিত, এরূপ ভাবে সমস্ত পশ্চিম দেশে শিবলিঙ্গ পুজ। হইত । 


প্রাচীন চীন ও জাপানের বহু পরিচিত সাহিত্যে ও তাহার 
বহু প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। জাভা) সুমাত্রা বণিও আদি 
দেশেও বছ শিব, মন্দির জীর্ণীবস্থায় রহিয়াছে, তাহ! আমি নিজ 
চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। কর্ণল টাউক নামক একজন বিদ্বান. 
বলিয়াছেন, মহম্মদ সাহেব প্রথমে লাত নামক অস্বের 
দেবতাদের উপাসনা লিগ নামে করিত, এবং সোমনাথজীর লিঙ্গকে- 
পশ্চিম দেশীয় লোকের লীগ বা লাত বলিত। এই লিঙ্গ ত্বই. 
জায়গায় অনেক বিশাল এবং বহু মূল্যের রত্বের দ্বারা বিরাজ্িত 


হিমা্রি শিখরে ২%১ 


ছিল, এই ছুইটি লিঙ্গ একই পাথরের দ্বার নির্মিত ছিল. 
যে মন্দিরে স্থাপিত ছিল তাহাতে লিঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য 
সোন! দিয়া বিরাজিত করিয়৷ প্রায় ৫৬ খান্ব! দিয় রক্ষা করা 
হইয়াছিল। এই মৃত্তির উচ্চতা প্রায় ৫ ফুটেরও অধিক ছিল, 
মহম্মদ গজনী ইহাকে ধ্বংস করিয়া সমস্ত রত্ব নিয়! গিয়াছিল্ 
এই ছুই দেশ একই নামে প্রসিদ্ধ ছিল লাত বা লাট। আবার 
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন আল্লার বড় পুত্রীর নামও লাত 
বালাট ছিল এবং ইহার চিহ্ন বা মূত্তি লিঙ্গের মতন ছিল! 
যাহ! হউক মুদলমানের ইহার ধ্বংশাবশেষ পর্যন্ত লুণ্ড করিয়া 
দিয়াছিল। কিন্তু মকেশ্বর এখনও লিঙ্গরূপে কাবাতে স্থাপিত 
হইয়াছে, এই মকেশ্বরের কথা ভবিষা পৃরাণে ত্রচ্ম পর্বতে 


স্পষ্টরূপে লিখিত আছে। 
মক্বেশ্বরের লিঙ্গ কাল পাথরের দ্বারা নিম্মিত, ইহাকে 


মুসলমান অসবদ বলিয়া থাকে | প্রথমে ইহাকে ইসরালি এবং 
ইন্ুদ্দিরাই পৃজা করিত, মহম্মদ সাহেবের সময়ে ইহাকে চারি 
যুগের লোকে পুজা করিত। যখন হইতে ইহার জন্ত কাবাছে 
স্থান তৈয়ারি করা হইল, তখন ইহাকে উঠাইবার প্রশ্ন হইল, 
তখন চারটি কুলের ,পাগডারা ঝগড়া আরম্ভ করিল, ইহাকে 
উঠাইৰার গৌরব কাহার হইতে পারে । তখন সকলে মিলিয়! 
হজরত মহম্মদ সাহেবের নিকট প্রশ্ক উঠাইলে তিনি বাহা 
মিমাংসা করিলেন তাহা সর্ব্বমান্ত হইল ।. তখন চারটি কুজ্ছের 


লোককে ডাকিয়া একটি চাদর দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়। 
কান্তি আনিয়া স্থাপন করা হইল। তখন হইতে তিনি 
কাবেশ্বর নাম ধারণ করিয়া বসিলেন। যেমন আমাদের উপান্তয 
দ্বেবত! মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, তদ্রুপ কাবেশ্বর, কিন্তু ইহার কোন 
প্রকারের পুজাদি হয় না। পরন্ত যে কোন মুসলমান 
হু যাত্র! করিয়া থাকেন তাহারা এই মুক্তির চরণ চুম্বন অবশ্য 
কৰিয়া' আসেন, নতুবা হজ যাত্রা! সম্পূর্ণ হয় না, আমি স্বয়ং 
উহ) দেখিয়া আসিয়াছি। 

এরূপভাবে আমেরিকা, ফ্রান্স, জান্মীন, কোজিয়ম আদি 
গেশেতেও আগে কোন না কোন রূপে লিঙ্গ পুজার প্রথা 
ছিল এ সব বিষয়ের বিচার করিলে কোন প্রকার সন্দেহ 
করিবার কারণ দেখ! যায় না। 

আমন এবার আপন দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, 
ছ্রিমটলিয়ের উচ্চ শিখর কৈলাসও একটি লিঙ্গ । ইহা! হ'তে কন্যা 
কুষ্ারী এবং রামেশ্বর পর্য্স্ত শিবলিঙ্ষের ও শিবালয়ের গণনা 
কর এক অসম্ভব ব্যাপার এ দেশ সমস্ত শিবময় বলিলে হয়। 
গ্ষ্ট হইল বর্তমান কালের কথা । যখন সংসারময় এক ন্মুদীর্ঘ 
কাল্চ হইতে কখনও বৌদ্ধ রখনও মুসলমনে দেশকে নিজ নিজ 
খাঁরটুতে আবৃত করিয়াছিল, তখনও শিবলিঙ্গ ও শিবালয় ভারতীয় 
ঞচক্কারের ও জাতির রক্তের মধ্যে সথশরিত হইয়া আসিতেছিল। 
আঙনও অনেক স্থানে মাটার বু নিম়্ে শিবালয় ব৷ শিবলিঙ্গ 


হিমাদ্রি শিখ দে ২৩ছী 


পাওয়া যায়, আমাদের প্রাচীন ইতিছ্কাস, পরাণ ও বেধছি 
শাস্ত্রে প্রায় শিব পুজা ও শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য দেখিজে 
পাওয়া যায়। রূদ্রাধ্যায়ে শিব নামের মহিমায় পরিপুর্ণ ৫ 

আমি যখন কাশ্মীরে অমরনাথ দর্শনের নিমিত্ত গিয়াছিলাষ 
সেই সময়ে কোন "একটা পাহাড় বুিতে ভাজিয়া নদীর জলে 
পড়িয়। গিয়াছিল, সেই সঙ্গে একটি ছোট মন্দির ও জলের অক্ষ 
পড়িয়৷ গিয়াছিল, আমি সেই মন্দির হইতে একটা শিবজিক্ষ 
প্রাপ্ত হই, সেই লিঙ্গ কাশ্মীরাধিপতি শ্রীমান হরি চ্গিং 
মহারাজজীকে দিয়া আসি, লিঙ্গে এই একট! বিশেষত ছিল, 
লিঙ্গের ভিতরে জল নড়িত তাহা পরিষ্কার দেখা যাইত । ফেমব 
একটি থান্মোমিটারের পারদ মত, প্রায় /১॥ সের ওজন হইবে 
এরূপভাবে বহু শিব লিঙ্গ মাটার নিম্মদেশ হইতে পাওয়। বার 
শুনা গিয়াছে । বহুকাল হইতে এই আধ্য জাতির মধ্যে শির 
পুজার বিষয়ে প্রচারিত হইয়৷ আসিতেছে ; স্বন্ধ পুরাণে স্পষ্ট 
ভাবে লিখিত হইয়াছে-_ 


আকাশং লিঙ্গং মিত্যান্ছঃ পৃথিবী তস্য পিটিকা 1 
আলয়ঃ সর্ব্বদেবানাং লয়ন! লিজ নুচ্যতে ॥ 
আকাশ লিঙ্গ, পৃথিবী যাহার পিটিকা সমস্ত দেবতার 


যাহাতে আলয় করিয়া আছেন এবং অস্তে সমস্ত যাহাতে লয় হজ. 
বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ বলিয়া! থাকে । | 


২৯১ হিমার্জি শিখরে 


লিঙ্গের প্রথম প্রাছুর্ভাব। 
লিঙ্গের প্রথম প্রাছুর্ভাব সম্বন্ধে শিব পুরাণ এবং লিঙ্গ পুরাণে 
বিশদ ভাব বর্ণন। করিয়াছেন। লিঙ্গ পুরাণে অধিক বিস্তার 
পূর্বক বর্ণনা করিয়াছেন। ছুইটাতে পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং 
দেবতাদের আপন আপন কথা শুনাইয়াছেন। স্বন্ধ “পুরাণে 
'এই কথা অতাধিক বিস্তার পুর্বক নন্দীকেশ্বর মা্কণ্ডেয় মুনিকে 
শ্বনাইয়! ছিলেন। 


বর্তমান শ্বেতবারাহ কল্পের প্রথমে এই নিখিল ত্রহ্মাণ্ডের 
্থা্টির ভার ব্রহ্মাকে দেওয়া হয়। যে সময়ে দেবতাদের স্বষ্টি 
সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে । কিন্তু চার যুগ পধ্যন্ত বৃষ্টি না হওয়াতে 
সমস্ত স্থাবর জঙ্গম শুকাইয়া গিয়াছিল। সমস্ত পণ্ড, পক্ষী, 
মমুষ্য, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, ল'্ঘাদি সমস্ত শুকাইয়া গিয়। পরে 
সম্পূর্ণ জলময় হইয়া এক অনন্ত সমুদ্রে পরিণত হইয়া গিয়াছিল। 
সমস্ত দিশ1 অন্ধকার ময় হইয়া গিয়াছিল। তাহার মধ্যে ক্ষীর 
সাগরে শয়নাবস্থা শ্রীমহাবিষুণ। ব্রহ্মা বিষুত মায়ায় মোহিত 
হয়! বিফুকে জাগাইলে, বিষুণ ক্রোধিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন 
তুমি কে? ব্রহ্মা বলিলেন দ্মামি স্থষ্টি 'কর্তী ব্রহ্মা । বিষুৎ 
তখন হাসিতে হাসিতে বলিলেন “হে পুত্র, স্বাগতম! ইহাতে 
রঙ্গ মারও অধিক ক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, স্থষ্টি কর্তা হইলাম. 
আঁমি আমাকে পুত্র বলিয়! সম্বোধন করিলে ! বিষণ বলিলেন 
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আমিই আদি স্থষ্টি কনা। স্যষ্টি কররার জন্য তোমাকে আমি 
গ্ী করিয়াছি এই বলিয়া ছুই জনের মধ্যে বহু বাদ বিবাদ 
হওয়ার পর ঘোরতর যুদ্ধে পরিণত হল, সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে 
আবার মহাপ্রলয়কারী ভীষণ যুদ্ধ হইতেছিল, হঠাৎ একদিন 
এক মহান প্রলয়কারী ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া দু'জনের ঝগড। 
মিটাইবার জন্ত ছু'জনের সম্মুখে এক প্রচণ্ড অগ্নিরপে এক মহাস্তস্ত 
আবির্ভাব হ'ল এই স্তম্ভের উদ্ধ ও নিম্নের কোন অস্ত নাই । 
এক অনন্ত জ্যোভিময় লিঙ্গ উহার! দেখিয়! বিস্ময় ভাবে ভাবিতে 
লাগিলেন। বিষণ ইস্াকে দেখিয়া বলিলেন, আমাদের ঝগড়া 
মিটাবার জন্য এই মহান জ্যোতিম্ময় লিঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে 
অতএব এখন ছু'জনে ছুই দিকে এই মহালিঙ্গের খোজ করিয়া 
আসি, এই বলিয়া ব্রহ্মা হংসরূপ ধারণ করিলেন, আর বিষু 
ভগবান বরাহরূপ ধারণ করিয়া "মতি তীব্র গতিতে দৌড়িতে 
লাগিলেন। ছ'জনে এক সহস্র বংসর যাবত দৌড়িয়াও সেই 
জ্যোতিত্ময় লিঙ্গের কৌন অন্ত পাওয়া গেল না। শেষে হৃ'জনে 
শ্রান্ত হ'য়ে ফিরিতেছিল, এতদিন পধ্যস্ত খোঁজ করিয়! ছু'জনে 
একই স্থানে আসিয়। উপস্ভিত হ'লেন। 

ব্রহ্মা ফিরিবার সময় উপর হ'তে একটি কেতকী ফুল 
পড়িতে দেখিলেন। সেই কেতকী ফুল শঙ্করের শক্তিতে, ব্রহ্মাকে 
বলিলেন, আমি এই জ্যোতির্ধায় লিঙ্গের মস্তক হ'তে মূল পর্য্যস্ত 
“দশ করের পূর্ব চলিয়াছি। কিন্তু লিঙ্গের এখনও অর্ধভাগ 
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পর্য্যন্ত পৌছিতে পারি নাই, তখন ব্রহ্মা কেতকীকে জিজ্ঞাসা: 
করিলেন, তুমি কি এই লিঙ্গের উপর ভাগ দেখিয়াছ ? কেতকী 
বলিল হা আমি নিম্ম ভাগ দেখি নাই কিন্তু উপর ভাগ দেখিয়া 
আসিতেছি। ব্রহ্মা বলিলেন তুমি বিষুকে বলিবে, আমিও উপর 
ভাগ দেখিয়া আসিতেছি। ,তখন ছু'জনে ভগবান বিষুটর নিকট 
গমন করিয়া ব্রহ্মার আদেশ অনুসারে কেতকী বলিলেন, আমর! 
দু'জনে এই লিঙ্গের উপর ভাগ দেখিয়ী আসিয়াছি। বঝিষুণ এই 
মিথ্যা সাক্ষী দিবার বিষয় বুঝিতে পারিয়া দেবাদিদেব 
নহেশ্বরের স্ততি করিতে লাগিলেন। বিষ্ণুর স্ততিতে শঙ্কর 
প্রসন্ন হইয়া, সেইখানেই আবির্ভাব হইলেন, এবং লিঙ্গের 
বিষয়ে কেতকীফুলকে মিথ্য। সাক্ষী দিবার জন্য শাপ দিলেন, 
লিঙ্গ পুজায় তোমায় কেহ গ্রহণ করিবে না। তাহার পর 
হইতে কেতকী পুম্পের দ্বার কেহ পুজা করে না। তাহার 
পর ভগবান শঙ্কর ব্রহ্মা বিষুণর ঝগড়ায় স্থগ্টীর রহস্য বলিয়া 
ইহার মিমাংসা করিলেন। ব্রিমৃত্তির উৎপত্তি প্রত্যেক 
্রহ্মাণ্ডের স্থপ্টীর জন্য মহেশ্বরের অংশে হইয়া থাকে । ইহার 
শক্তিতে পিতামহ অর্টা, বিষুণপালন কর্তা, রুদ্র সংহার কর্তা, 
তিনজনের সমান এধিকার কখনও কাহারও পিতা হুন্‌, 
আবার কখনও কাহারও পুত্র হইয়া -্যপ্তী, স্থিতি, সংহার: 
করিয়া থাকেন। তখন হইতে ব্রহ্মার এক নাম হংস হইল । 
এবং বিষ্ণুর একনাম বরাহ হুইল। তিনিই এক অভেদ 
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_ শিজসর্ত 


শশা সী 


একতা, কখনও কাহার মায়ায় মোহিত হইয়া স্থ ষ্রকার্ষ্য 
সমাধা করেন। সে সময়ে বিষুণ শ্বেত বরাহ রূপ ধারণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া কল্পের শ্বেত বরাহ নাম হইল । তখন 
শতকের আজ্ঞায় কল্পের নূতন স্য ্ট আরম্ভ করিলেন। 

লিঙ্গ পুরানের তৃতীয় অধ্যায়ে বলিয়াছেন, ভগবান 
মহেশ্বর অঠুলঙ্গ, প্রভৃতি প্রধান লিঙ্গ, মহেশ্বর নিগুন। 
প্রকৃতি সঞ্চণ এই প্রকৃতি বা লিঙ্গের বিকাশ এবং বিস্তার 
হইতে বিশ্বের স্থ্টী হইয়া থাকে । - সমস্ত. সংসার লিঙ্গেরই 
অন্থুরূপ তৈয়ার হইয়াছে। ব্রক্মাগুরূপী জ্যোতিলিঙ্গ অনন্ত 
কোটী, সমস্ত লিঙ্গেরই অন্তর্গত। এই নিখিল বিশ্ব লিঙ্গ ময়, 
অন্ত সময়ে সমস্ত লিঙ্গতে লয় প্রাপ্ত হয়। এমন সংক্ষেপে শিৰ- 
রাত্রির বিষয়ে বর্ন করিব। প্রথমতঃ শিব কাহাকে বলে, 
ইহার জ্ঞান শিব কৃপা ভিন্ন লাভ হয় না। বস্তৃতঃ ইহাকে 
জানা আর শিবের সাক্ষাং করিয়া লওয়া একই কথা, ইহা 
অনেক দুরের কথা । তবুও সাধারণ জ্ভ্রানের জন্য কিঞ্চিত 
আবশ্যকতা আছে। | 


শেতে তিষ্টতি সর্বরজগৎ যন্িন্‌ সঃ শিব শস্ত,$ বিকার রহিত £_ 
অর্থাং_যাহাতৈ সমস্ত জগৎ শয়ন করেন, এবং ধিনি 


বিকার রহিত, সেই শিব। অথবা যিনি সব' অমঙ্গলের হ্রাস, 
করেন, অতি সুখময়, মঙলময়, তিনিই শিব, আবার যিনি 
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সমস্ত জগৎকে আপনার ভিতর লীন করিয়া লন্‌্, এবং 
করুণা সাগর তিনি ভগবান শিব। আবার যিনি নিত্য সত্য 
জন্ম রহিত, জগদাধার, বিকার বহিত, সাক্ষী স্বরূপ তিনি শিব। 


“রা, দানার্থক ধাতু হইতে, বাত্রি শব্দ হয়)” অথাং যিনি 
শ্খাদি প্রদান কবেন, তাহাকে রাত্রি বল! হয়, খগ্থেদে রাত্রি, 
শৃক্ত মন্ত্রে বড় প্রশংসা কবিয়াছেন। 


উপমা পোপিশত্তমঃ কৃঝং ব্যক্তমস্থিত, উব খাণেব বাতয়। 


হে রাত্রেঃ। অক্রিষ্ট যে তম: তাহা আমার নিকট যেন 
না আসে। রাত্রি সদ আনন্দ দায়িনী। সেইজন্য সমস্ত 
প্রাণীর আশ্য়দাত্রী হওয়াতে তাহার স্তরতি করিয়াছেন । এই- 
গানে রাত্রির স্ততিতে প্রকৃতিদেবী, ছূর্গাদেবী আদি নামে স্ততি 
করিয়াছেন। এই প্রকারের শিব রাত্রির অর্থ যিনি আনন প্রদান 
করিতে পারেন, তাহাকে শিবরাত্র বলিয়া থাকে । আনন্দই ব্রহ্ম, 
যেখানে আনন্দ নাই সেইধানেই মহা! মৃত্যু & ধাহার শিব নামের 
সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এইরূপ রাত্রি মাঘ, ফাল্খুন কৃষ্ণ 
চতুর্দশীতে হঠয়। থাকে । যাহার পুজায় উপবাস ও রাত্রি, 
জাগরণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উক্ত ফাল্তন কৃষ্ণ চতুর্দাশীর 
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বাত শিব পুজা কবা এক মহাব্রত, ইহার মাম শিবরাত্র 
হইয়াছে । প্রবাণে উল্লেখ কাবয়াছেন _ 
পরা পরতরং নান্তি শিবরাত্রি পর।ণুপরম্‌, 
নপুজয়তি ভক্তেশং দদ্রং ভ্রিভুবণেশ্বরম্‌ ॥ 
জন্তুজন্স সহজ্েষু জমতে ন্বাত্র সংশয় । 
€ ক্কঃ পু$) 
চির তুষারাবৃত কৈল।স ও একটা লিঙ্গের মতন এই. লিঙ্গের 
কথা৷ কবিকুলতিলক কালিদাস যেবপ ভাবে বর্ণন করিয়াছেন, 
অন। কোন ভারতীয় কবি বন কবিয়াছেন কিনা তাহা আমার 
জানা নাই। প্রাতঃকালে কৈলাসের কি এক অপূর্বব দৃশ্য । 
মহাকবি কালিদাস তাহার অমর কাব্য সমূহে নান। প্রদেশের 
ও নানা বস্ত্রর বর্ণন৷ করিয়াছেন। দশ মুখ মহাবলি রাবণ ভূজ 
দ্বার। হহাকে উত্তোলন করাতে ইহার প্রস্থসন্ধি উচ্ছমিত 
হইয়াছে । যেই সময় রাবণ কৈলাসকে উঠাইয়া লঙ্কায় নিবার 
চেষ্টা করিয়াছিলেন সে সময় কার রজ্ছু বন্ধন চিহ্ন এখনও 
তাহার সাক্ষী দিতেছে । ভক্তের সাগ্রহে 'তাহা দর্শন করির! 
থাকেন। সেই ভগ্ন স্থানে তুষার প্রবেশ করিতে ন। পারাচ্তে 
ক.ষ্কবর্ণ দেখায়। শৈর কালিদাস মহাদেবের অষ্রহাস্যের সহিত 
কি অনির্ধবচনীয় কৈলাসের তুলনা করিয়া অপুর্ব রষের 
অবতারণা করিয়া নিজের বৈশিষ্টের প্রমাণ দিপ়াছেন। 
আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কৈলাস পর্বত নানা প্রকারের বৃক্ষ 


১৪ 
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লঙাঁয় পবিপুর্ণ ছিল, একপ বণন দেখিতে পাওয়া হাষ, 
বনহ্বমান সময়ে স্থনে স্থানে বিচ্ছু গাছ ভিন্ন অন্য কোন নুন্প 
লতাঁব চিন্ও পাওয়! যাষ না। 


বিংশ খণ্ড 


কৈলাসানন্দ 
গাত্ব(চোর্ধং দশমুখভুজো চচ্ক্বা।সত প্রস্থসন্ধেঃ | 
কৈলাসস্য তরিদশবনিত। দর্পশস্য তিথিঃস্যাঃ ॥ 
শৃঙ্গোচ্ছায়ৈ কুমুদধবিশদৈর্ধো বিতত্য স্থিতঃ যং। 
রাশিভৃতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যন্মকস্যাট্রহাস2। 
অর্থাং__“হে বাবিদ! তুমি এবটু উদ্ধদিকে গমন কবিযা 
( বে।ধ হয় গবল। মান্ধাতাকে অত্িক্রমণ করিবাব জন্য কালিদাস 
পমঘকে উদ্ধ দিব, দ্যা যাইবার জন্য পবামর্শ দিতেছেন )। 
কৈলাসেব অতিথি হইবে । এই পর্বত অত্যন্ত শুভ ও স্বচ্ছ 
হওয়ায় অমর অঙ্গনাদিগেব দর্পণ স্ববপ হইয়াছে । মহাদেএ 
গ্রুতিদিন যে অট্রহাস্য কবেন, সেই হাস্য সকল পুপ্রিকৃত হঈলে 
যেবপ দেখায়, কৈলাস যেন সেইবপ শোভা পাইতেছে। এ 
নগরাজ কুমুদ শুভ্র শিখব শ্রেণী দ্বার আকাশ মণ্ডলে ব্যাপ্ত 
খাকিয়৷ পুর্ব ও পশ্চিম দিকে বিস্তাব লাভ করিয়াছেন। 


হিমাদ্দি শিখরে ২১১ 


দশমুখ রাবণ ভূজ বলের দ্বারা ইহাকে উত্তোলন করাতে ইহার 
্রস্থু সন্ধি উচ্ছসিত হইয়াছে। _ 

যাত্রীরা যাত্রাকালে সংযত-মৌন-এবং ভগবৎ পরায়ণ 
হইয়া গমন করিতে লাগিল, আমিও তাহাদের সঙ্গি হইলাম । 
তিববতিবা কেহ কেহ ধর্মচক্র, প্রবর্তন-কেহব! মনিপদ্ধে “হুং” 
মন্ত্র পাঠ, কেহবা সাষ্টার্গ দণ্ডবং প্রণাম করিতে করিতে 
অগ্রসর হইতে লগিল। শিকটে রাবণ হ্রদের সুনিল জলরাশি 
বেশ পবিষ্কার ভাবে দেখা যাইতেছে । এই হুদ মান্ধাত৷ 
পর্বতের ধারে। কৈলাস হইতে মান্ধাতা পর্বত ৩।৪ হাজাব 
ফুটু উচ্চ। বিশ মাইলের মধ্যে এতবড় পর্বত ন! থাকাতে 
ইহা প্রাধান্য ও লৌন্দর্য্য অতি মনোরম দেখায়, নংগা পর্ববত 
ব্যতীত সমস্ত এসিয়ার মধ্যে এরূপ দ্বিতীয় পর্বত আর নাই । 
পরিক্রমা করিবার সময় অনেক পাথরে পালি ভাষায় লিখা 
রহিয়াছে, “মণি পদ্সে হুং”, এই সকল বিন্ময়প্রদ অপূর্বব দৃশ্য 
দেখিতে দেখিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ছুই মাইল দূরে 
যাইবার পর বাম দিকে একটু উন্নত ভূমির উপরে নন্দী গুক্ষা 
দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুন্ফা ভুটানের অধিপতি কোন সময়ে 
নিশ্নাগ করিয়াছিলেন । এখন আমর। সকলে প্রায় ২০ হাজার 
ফুটু উচ্চে আরোহণ করিয়াছি । শ্বাস নিতেও কষ্ট হইতেছে 
বছ রেশ, বন কষ্ট সহ্য করিবার পর, যখন কৈলাসের উপর 
উঠিলাম তখম বোধ হইল, যেন এক কুহকিনীর রাজ্যে আসিয়। 





উপস্থিত হইয়াছি। বহু দূরের দৃশ্যকে নিকটবত্তী করিফ' 
অস্পষ্ট রেখাকে স্পষ্ট করিয়া কিয়ৎকাল. ব্ূধ্য কিরণে দিক্‌ 
সকল উদ্ভাসিত করিয়া কখনও ঘোর অন্ধকারে চতুদ্দিক 
আচ্ছাদিত করিয়৷ এন্দ্রজালিক প্রবর যেন আপন মনে ক্রীড়! 
করিতেছেন ! নানা বর্ণে রঞ্জিত তিব্বতের তৃণ বিহীন 
পববতমালা অপুব্ব সৌন্দর্য বিস্তার করিয়া শ্রান্ত ক্লাস্ত পথিক 
হৃদয়ে অলৌকিক আনন্দ প্রদান করিতেছে । উৎভ্রান্ত হৃদয়ে 
যখন তিব্বতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতাম তখন বোধ হইত স্ুধ্য 
করোজ্জল কৈলাস যেন গৈরিকাদি রঙ্গে রঞ্জিত শৈল শ্রেণী. 
প্রথম যখন আমি” দর্শন করি, তখন বোধ হইল অতি নিপুণ 
কৃহকী ব্যতিত এই মনোমুগ্ধকর চিত্র অস্কনে অন্ঠ কেহ অধিকারী 
হইতে পারে না। মনুষ্টের তুলিক। বা শব্দ এই অব্যক্ত বিষয়কে 
বাক্ত করিতে সমর্থ নহে । কৈলাস ঠিক দেখিতে একটী শ্বেত' 
ব্ণ লিঙ্গাকৃতি, এই লিঙ্গের উপরে এতক্ষণ আমরা! সকলে বেশ 


পরিক্ষার নিশ্মল আকাশ উপভোগ করিয়া আসিতেছি, কিছুক্ষণ 
পরে হঠাৎ সমস্ত জগৎ'যেন ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল, এই 


অন্ধকারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে তুষারপাত হইয়া চতুর্দিক 
শেতবর্ণে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। আবায় সামান্য সামান্য, 
বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল, ইহার পর অসংখ্য. তুষারপাত হইতে, 
লাগিল। এই ছুঃখ ও কষ্ট যদি উপভোগ না! করিতাম, তাহ, 
হইলে কৈলাস পরিভ্রমণের মধুরতাও বুঝিতে পারিতাম না). 


হিমাদ্রি শিখবে ২১৩ 


কটিদেশ পধ্যস্থ বখফে আচ্চাদি5 কবিয়া ফেলিল, সঙ্গেব 
যাত্রীবা কে কে]গায গল, কিছুই ঠিক কবিতে পাবিলাম না । 
সমস্ত বিশ্ব যেন'মহা প্রল্যকাবী অন্ধকাব ও তুষাবাবৃত্ত কবিযা 
ফেলিল। এইবাৰ কতক্ষণ পবে আশ্রয় পাইব এই ঠস্তাই 
প্রধান হইযা উঠিল। কোথায় একট মস্তক বাখিয়! ঈাডাই 
এমন কোন স্থান নাই, এইভাবে মআবও কিছুদূব অগ্রসব হইবার 
পব কয়েকজন ক্রুটানি যাত্রীব সঙ্গে দেখা হইল | তাহাদের মধো 
একজন শীনেব জন্য মৃত্যুমুখে পতিত হইল, এই ভয়!নক দৃশ্য 
দেখিয়া আমাবও জীবনেব আশা একেবাবে ত্যাগ কবিলাম | 
মনে মনে কৈলাসপতিব নাম নিতেছিল।ম, এবং সামান্য সামান্য 
মগাসব হইতেছিলাম ৷ কিছুদূব যাইবার পব একটি গুন্ফা দেখা 
গেল, পুর্ব হঈতে চাবি পাঁচজন যাত্রী ইহাতে বিশ্রাম 
কবিতেছে। ভূটানিবা হিন্দু তাহারা মামাকে দেখিয়া কাশীর 
লামা বলিয়া অতি আদবেব সহিত ডাকিয়া বিশ্রাম কবিতে 


বলিল, জিজ্ঞাসা কবাতে বলিল এই গুক্ফার নাম জুন্‌ টুন গুণ্ফা 
বাংলায় হইাব অর্থ হয়, আলোকিত গুন্ফা, সেই সময়ে প্রায় 
সন্ধ্যা হইতেছিল, অগত্যা সেই গুক্ষায় সকলে মিলিয়া, কখনও 
বসিয়া এবং কখনও ঠেস্‌ দিয়া অতি কষ্টে রাত্র যাপন করিলাম । 
পরদিন যখন বৃষ্টি ও বরফ থামিয়া গেল, তখন সকলে এই 
নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দাতা জুনটুন, গুম্ফষাকে চিরদিনের মতন 
-দগুবং প্রণাম করিয়া বিদায় নিলাম, পরদিনের বৃষ্টিতে ও বরফে 


২১৪ হিমাদ্রি শিখরে 


নার্গ চলিতে কষ্ট হইতেছিল। ইহার কিছু দূর অগ্রসর হইবার 
পর কঠিন চড়াই করিতে হয়, গত কলোর মতন তেমন বরফ 
নাই। বৃষ্টিতে অনেক বরফ গলিয়৷ গিয়াছে। কিন্তু এইখান 
হইতে আসিবার পর আর এক অপুবরব সুন্দর দৃশাই চক্ষের 


সম্মুখে নৃত্য করিতে ছিল, যেন প্রকৃতি দেবী ন্িগ্ধ ও প্রশান্ত 
ভাব ধাঁরণ করিয়া আমাকে শখস্তিরসে পরিপ্তত করিতে লাগিল, 


কিন্তু চড়াইয়ের জন্যও হিমের জন্য শরীর একেবারেই অবসন্ন 
করিতে লাগিল। এইভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার 
পর ডলমাপা নামক রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। এইস্তান 
প্রায় ২১ হাজার ফ.টু উচ্চ। পরিক্রমার রাস্তার পাশে প্রাসদ্ধ 
গৌরীকুণ্ড, ইহার বরফ কখনও গলে না। আমি নামিয়া একটি 
জল মন্তরকে ধারণ করিলাম ও একটু পান করিলাম, কয়েকজন 
ভূটানি যাত্রিও জল স্পর্শ করিয়া আসিল। রাস্তা নিতাস্ত 
খারাপ অতি কষ্টে নামিতে হয়। এই গৌরীকৃণ্ড হইতে কিঞ্চিৎ 
উততরাই করিতে হয়। ইহার প্রায় ছুই মাইল দূরে জণ্ডুুফোক, 
একটি মঠ পাওয়া যায়ণ যাত্রীরা এখানে বিশ্রাম করিয়া থাকে 
অন্য জায়গায় দাড়াইবারও স্থান নাই । যাত্রীরা যার যাহা খাছ 
খুলিয়া খেতে লাগিল। আমিও আমার ধূর্ব্ব বর্ণিত আটার 
লাড্ড ২টি আহাঁর করিয়া একটু বিশ্রাম করিবার পর আবার' 
ষাত্রার জন্য অগ্রসর হ'য়েছিলাম। আরও কিছুদূর যাওয়ার পর 
প্রবল বায়ু প্রবাহিত হ'তে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে কে কোথায়, 
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হিমাদ্রি শিখরে ২১৪ 
গেল কিছু দেখা! গেল না, এমন প্রবল ভাবে তুষার পাত হইতে 
লাগিল। এবার একেবারেই অন্ধকার রাজ্যে আসিয়! উপস্থিত 
হইলাম । এখন আমি সঙ্গিতারা হইয়া বরফের উপর দিয়া মার্গ 
অতিক্রম করিতে লাগিলাম : যে দিকে একটু রাস্তা দেখিতেছি 
সেই দিকে চলিতে লাগিলাম । এবং মনে মনে কৈলাস পত্তিকে 


স্মরণ করিতে থাকি। 
অন্ধকার ও তুষারপাত আর বন্ধ হয় না। কত পর্বত পাক্ক 


করিলাম, শেষে সন্ধার পুর্বে শরীর আর এক পাও চলিতেছে 
না। এইবার কোথায় দীড়াই, সঙ্গিহীন নিরাশ্রয় পুনঃ হিমপাত 
হইতেছে, এইবার বুঝি জীবনের শেষ, আর একটুও শক্তি 
পাইতেছি না। বিভ্রান্তভাবে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেছিলাম? 
ঠিমে শরীর কাপিতে কাপিতে হঠাৎ প1 ফস্কে পড়িয়া গেলাম । 
আমার আর বাহ্য জ্ঞান নাই, কোথায় পর়িলাম, প্রায় সন্ধযাও 
গত হইয়। গিয়াছে । এই ঘোর অন্ধকার ও তুষারের মধ্যে 
একটি দীর্ঘকায় জটাজুটধারী সাধু আমার পিঠের উপরে একটি 
পদাঘাত করিয়া বলিলেন, “কোন হে বুহুত মজামে শুতাছৈ, 
পদাঘাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার বাহা জ্ঞান হইল, তাড়াতাড়ি 
উঠিয়া বলিলাম, বাবা আমি পৃড়িয়! গিয়াছি, মস্তকে হাত দিয়া 
দেখি প্রায় অনেকট। মাথা! ক্ষত হইয়া রক্ত পড়িতেছে। এতক্ষণ 
যাবৎ তিনি ফীড়াইয়াছিলেন, পরে বলিলেন, কই ডর নহি এব 
আমার সঙ্গে, আমি তাহার পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলামধ 
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এইবারে কিছুদূর যাইবার পর দেখি একটি খুব বড় গুহা, তিনি 
তাহার ভিতর প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে ইঙ্গিত 
করিলেন সিবার জনা, আমি তাহার সম্মুখে গুহার দরজায় 
ঠেস্‌ দিয়া বসিয়া পড়িলাম। গুহাটী খুবই গরম বোধ হইল। 
যেমন অমৃতং শিশিরে বহিঃ, এমন সময় খুবই তুষার পাত 
হইতে লাগিল। তিনি গুহার বাহির হইয়া আসিয়। নিকট 


হইতে সামান্য তুণ উঠাইয়া। আমার আঘাত স্থানে লাগাইয়া 
দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণার উপশম তইয়! গেল। 
পরে জিজ্ঞাসা করিলেন কিছু আহার করিবে । আমি হত- 
ভম্বের মত উত্তর দিলাম, “হা, করিব”, ক্ষুধাও অতাধিক 
হইয়াছিল, মনে মনে চিন্তা করিলাম, ইহার নিকট কিছুই নাই, 
এমন কি এত ঠিমের মধ্যে একটী কম্বলও সম্বল নাই । 
কোথায় হইতে তিনি আহার দিবেন। দেখি কি করেন! 
পুনঃ জিন্তাসা করিলেন তোমার কি আহার করিবার ইচ্ছা 
আছে বল। আমি বলিলাম গরম গরম লুচি ও চানার ভাল 
খাইতে ইচ্ছা হয়, থাবাজী তখনই বলিলেন শীঘ্রই পাত্র 
লইয়া আস, আমার কমগুলুটী তাহার সম্মুখে রাখিয়া 
দিলাম। 

তখন তিনি কতকগুলি পাথরের টুকুরা কমগ্ডলুতে ছুই 
হাতে করিয়। ভরিয়া! বলিলেন, যাও শীঘ্রই এ গুহায় নিয়া 


গিয় আহার কর। আমিও আজ্ঞানুসারে অন্য গুহায় গিয়া 
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দেখি সত্য সত্যই গরম গরম লুচি ও চাঁনার ডাল, যেন এই- 
মাত্র রান্না করিয়া নিয়া আসিয়াছে । মনের আনন্দে বুদিন 
পরে এমন স্খাগ্চ অন দেখিয়া প্রায় সম্পর্ণ আহার 
করিয়া ফেলিলাম। এরূপ স্ুখাগ্য ডাল-লুচি জীবনে আর 
কখনও খাই নাই । মনে মনে কৈলাস পিকে প্রণাম 
করিয়া ভাকিতে লাগিলাম। ইনি কি সত্য সত্যই দেবতা না 
মনুবা, কৈলাঁসপতি আমার বিপদ দেখিয়া আহার ও আশ্রয় 
দরিয়া জীবন রক্ষা করিলেন । এইরূপভাবে নানা চিন্তা করিতে 
করিতে গুহায় ঠেস্‌ দিয়া এমন নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম, 
তিববতে ভ্রমণ করা পর্যান্ত আর তেমন নিদ্রা হয় নাই। 
প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গ হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখি কোথায় 
বাবাজী এবং কোথায় সেই গুহা, আমি একটী ছোট 


গুহায় বসিয়া রাত যাপন করিয়াছি । এই কি কোন স্বপ্র- 
রাক্জো আসিয়াছি, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। মস্তকের 


আঘাত দেখি প্রায় শুকাইয়! গিয়াছে । এইবার কোন দিকে 
গমন করি, এইভাবে সমস্ত দিন একাকি *্পথ চলিতে চলিতে 
সন্ধ্যার কিছু পুর্বে অন্য একটি গুহার নিকট যাইয়া উপস্থিত 
হইলাম। 

গত দিনের কথা মনে মনে চিস্তা করিতে করিতে এবং 
সেই লুচি ও ডালের কথা ভাবিতে ভাবিতে সন্ধ্যার কিছু 
পুর্ব একটী গুহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। 
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শপ শীট শা শীট আশিশীশী ছি 


গুহার ভিতর গত দিনের থেকেও লম্বা জটাজুট বিশাল 
শরীর ধারি এক মহাপুরুষ চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যানাবন্থায় 
বসিয়া আছেন । এত দীর্ঘকায় শরীর আমার জীবনে আর 
দ্বিতীয় দেখি নাই। গুহার দরজা হইতে আমি ও নমঃ 
নারায়নায়। বলিয়া প্রণাম করিলাম । কিন্তু মহাপুরুষের 
কোনও শব্দ পাইলাম না। তিনি একটু চক্ষু খুলিয়াও 
দেখিলেন না। আমি মনের আনন্দে গুহার দরজার সম্ম খে 
বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম ; যদি কখনও ধ্যান ভঙ্গ 
হয় তবে তাহার শ্রীচরণ ধরিয়া বসিব। এইবার আর কিছুতেই 
ছাড়িয়া দিব না। এই সব ভাবনা ভাবিতেছি এমন সময় 
তিনি চক্ষু খুলিলেন, আমি ভয়ভীত হইয়া নত মস্তকে 
দাড়াইয়া রহিলাম । কোন কথা বলিবার আর সাহস হইল 
না। কিছু সময় পর্যন্ত এইভাবে যাইবার পর হঠাৎ বাবাজী 
এমন একটি অট্রহাস্ত করিয়া উঠিলেন সমস্ত পর্ধত্টী যেন 
কম্প হইতে লাগিল। হাঁসির সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছুই হাতে 
হাততালি দিতে ন্বাগিলেন। কেবল মাত্র তিনটী হাততালি 
দিল তাহাতে এমন শব্দ শ্রুত হইল যেন কোন পর্ব 
ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইলাম পর্র্বতের' 
নিয় দেশ হইতে একটী শ্বেত বর্ণের গাভী ঠিক গুহার দিকে 
উঠিতেছে। মনে করিলাম এইটী বোধ হয় বাবাজীর পালিত 
গাভী। কোথায় গাভীটি থাকে এই চিন্তা করিয়৷ চতুংপার্্ে 
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দেখিলাম অন্য কোন গুহা আছে কিনা । কিন্তু এই একটি 
মাত্র গুহ! ভিন্ন অনা কোন স্থানে দাড়াইবার পর্য্যস্ত স্থান 
নষ্ট | বাবাজীর শরীরে একটি বস্ত্র ও লেশ পধ্যন্ত নাই । 
কেবল সম্মথে একটি বৃহৎ পাত্র পড়িয়া! রহিয়াছে । গাভীটি 
সাধা গুহার দরজায় আসিয়া দাড়াইল, এবং কত আনন্দের 
সহিত চামর যুক্ত শ্বে বর্ণের লেজ্টি এদিক সেদিক করিয়। 
ঘুরাইতে লাগিল । আমি গাভীটির গায়ে একটু হাত ফিরাইয়া 
দিলাম । এত কোমল গাভীটির শবীর এপর্য্যস্ত আর দ্বিতীয় 
দেখি নাই । বাবাজী দেখিয়া একটু ঈষৎ হাসা করিয়। চুপ করিয়। 
চক্ষু বন্ধ করিয়া! দিলেন । এদিকে কিছুক্ষণ গাভীটি দ্াড়াইবার 
পর আপন হইতে ছুধ পড়িতে লাগিল। এমন ভাবে হধ 
পড়িতে লাগিল, যেন সত্যই কেহ যন্ত্রের দ্বারা দোহন করিতেছে। 
আমি ইতিমধ্যে বাবাজীর সহিত কথ। বলিবার জন্ত অনেক বার 
চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হয়েছি। গাভীর দুধ যে নষ্ট 
হ'তেছে তাহা দেখিয়াও কিছু করিতে সাহস হইতেছে না। এক 
বার মনে আসিল আমার কমগ্ুলুটী ধরি। ফেই পাত্রটী তাহার 
সম্মুখে পড়িয়াছিল তাহ! তাড়াতাড়ি ছুধের নীচে রাখিয়া দিলাম । 
৫1৭ মিনিটের মধ্যে প্রা ১।১২ সেরের অধিক ধরিবে তাহ? 
পূর্ণ হ'য়ে গেল। তবুও দুধ পড়িতেছে। পৃর্ব্ব পাত্রটা সরাইয়! 
আমার প্রায় /৩ সের জলের পাত্রটী ধরিলাম। ২1৩ মিনিটের: 
মধ্যে তাহা পুর্ণ হ'য়ে গেল । 
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ছুইটি পাত্র বাবাজীর সম্মথে রাখিলান । তখন প্রায় সন্ধ্যা 
শেষ, গাভীটি আস্তে আস্তে যেদিক দিয়া আসিয়াছিল ঠিক সে 
দিক দিয়া নীচে নামিতে লাগিল। যতছুর দেখা ফায় আমি 
দেখিয়া লঈলাম। যখন একেবারেই চক্ষুর অস্তরাল হঈল, তখন 
দুপ্ধের কথা মনে পড়িল। পুর্ব হইতে ছুগ্ধ দেখিয়া আমাবও 


লোভ হ'য়েছিল। ক্ষধায় পেটের যেন নখড়িভুড়ি বাহির হইবার 
মতন হ'য়েছিল। তবে সঙ্গে এখনও ছুই চারিটী লাড়, বর্তমান 
আছে। এই ভাবে নান! চিন্তা করিতেছি এমন সময়ে বাবাজী 
তাহার বাম হস্তে সেই দুগ্ধ গূর্ণ বড় পাঁত্রটী তুলিয়া! লইয়া এক 
শ্বাসে নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন ৷ আশ্চর্য হইয়া তাহার এই 
সব কর্ম দেখিতেছিলাম । এবং মনে মনে ভাবিতেছিলাম এবার 
বুঝি আমার কমগুলুর ছুগ্ধটাও শেষ করিবেন। কিন্তু তিনি আর 
আমার কমণ্ডলুর দিকে দৃষ্টিও করিলেন না । ছুগ্চটুকু পাঁন ক'রে 
বাহির হয়ে নিকটে ঝরণার দিকে গেলেন । আমি মনে করি- 
লাম বোধ হয় বাবাজী হাত মুখ ধুইতে গেলেন । একটুখানি 
দৃষ্টি করিতেই, ধন্যমন্ষ হইতে, বাবাজীকে আর দেখিতে না 
পাওয়াতে আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়৷ দেখিতে গেলাম । কিন্তু 
বাবাজীর আর কোন দেখা নাই। কোর্ধায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলন। 
অনেক খোঁজ করিয়ীও তাহার দর্শন পাওয়া গেল না। এদিকে 
যেমন অন্ধকার, তেমন প্রবল বায়ু ও তুষার পাত হইতেছিল। 
অগত্যা পুনঃ বাসায় ফিরিয়া আসিলাম । অনেক রাত পধ্যস্ত 
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অপেক্ষা করিয়াও তাহার আর কোন আসিবার সম্ভাবনা না 
দেখিয়া, শেষে ছুপ্ধ পূর্ণ কমগ্ুলুটার কিছু ছুপ্ধ পান করিলাম । 
এখন স্ুম্বাহু ও মধুময় হু্ধ আমি আর জীবনে পান করি নাই। 
আমার শরীরে যেন নব রক্তের সঞ্চার হইল । মনের মধ্যে নূতন 
উৎসাহ ও উদ্যম, ক্ফুত্তি আপন হৃইতে আসিল। শীতের ও 
অত্যাচার অনেক কম হইতে লাগিল। ইনি কি সাক্ষাৎ দেবাদি- 


দেখ মহেশ্বর। ভ্বইবাৰ আমাকে আহার ও আশ্রয় দিয়৷ জীবন 
রক্ষা করিলেন। অনেক রাত্র পধাত্ত এইরূপে চিন্ত। করিতে 


করিতে ও নানা ভাবন। ভাবিতে ভাবিতে রাত্র প্রভাত হইল । 
কিন্তু বাবাজীর আর আসিবার কোন সাড়। শব্দ পাওয়া গেল না। 
এদিকে আমার নিকট আরও প্রায় ছুই সের দুগ্ধ জমা রহিয়াছে । 
দুগ্ধ পান করিবার আব যেন ইচ্ছাও হইতেছে না৷ এবং ক্ষুধাও 
হইতেছে না। তবুও জোর করিয়া দিনের বেলায় কিছু ছুগ্ধ পান 
করিলাম । এবং মনে মনে ভাবিতে লাগলাম সন্ধ্যার পূর্বে 
নিশ্চয়ই গাভীটি আসিবে কারণ গাভীটি, আর জানে নাযে 
বাবাজী এন্থান হইতে চলিয়। গিয়াছেন। আঁমি মনের আনন্দে 
সেই গাভীটির হুপ্ধ পান করিয়া এখানেই থাকিয়া তপস্যা করিব । 
আর যদ্দি বাবাজী সন্ধ্যার সময় আসেন তবে এবার আর তাহাকে 
ছাঁড়িব না। চরণ ছুটী ধরিয়া বলিব। হুবার মহারত্ব পাইয়াও 
হারাইলাম। আর অদৃষ্টকে ধিকার দিতে লাগিলাম। সমস্ত 
দিন কখনও ঝরণায় কখনও পর্বতের শিখরে ভ্রমণ করিতে দিবা 
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অবসান হইয়া গেল। এবার বাবাজীর মত গুহায় যাইয়া ধ্যান 
লাগাইলাম। কিছুক্ষণ পরে বাবাজীর মত খুব জোরে জোরে 
হাসিতে লাগিলাম ও হাতে তালি দিতে লাগিলাম । কিন্তু কোন 
গাভীর সাড়াশব পাইতেছি না, নীচের দিকে অনেকক্ষণ দেখিতে 
দেখিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আর বাবাজীও আসেন ন 
গাভীটিও আসিল না। পুর্ব দিনের যে অবশিষ্ট ছুপ্ধ ছিল তাহা 
খাইয়া সে রজনীও গুহায় কাটাইলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া 
একটুখানি চড়াই করিবার পর ঠিক রাস্তায় আসিয়া পড়িলাম। 
গুহাটী ত্যাগ করিবার পর এত অধিক হিম পড়িতেছিল তাহা 
'বলা অসম্ভব। এভাবে কিছুছুর অগ্রসর হইবার পর সন্মখে 
পরিষ্কার রাস্তায় আসিয়! পড়িলাম । এরূপভাবে আরও কিছুদূর 
অগ্রসর হইবার পর বাম দিকে একটা বিস্তীর্ণ মাঠ। ইহাই 
প্রসিদ্ধ বরখার মাঠ । ছোট ছোট অনেক নদী, বিশাল মানস 
সরোবর, আর মান্ধাতার অপুর্ব দৃশ্য নয়ন গোচর হইতে লাগিল । 
আরও কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর কয়েকজন তিব্বতী যাত্রীর 
সঙ্গে দেখা হইল । পাঁচ দিন পরে মন্ুষ্যের দর্শন হইল । তাহারাও 
মানস সরোবরে যাইবে । তাহাদের নিকট আমার মহান্‌ 
বিপদের কথা ও মহাপুরুষের দর্শনের কথ ব্যক্ত করাতে, তাহারা 
আমাকে বলিল এই কৈলাসে অনেক মহাপুরুষ সুক্ম দেহ ধারণ 
করিয়! বাস করিয়া থাকেন । এবং কোনও না কোন ভাগ্যবানের 
দর্শনও হইয়। থাকে । “সাধুনাং দর্শনাৎ পুণ্যং”_-ইহাদের সঙ্গে 
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চলিতে চলিতে ও গল্প করিতে করিতে মার্গ অতিক্রম করিতে 
লাগিলাম। এই ভাবে আবও কিছু দূর গমন করিবার পর 


দেখিলাম একস্থান হইতে যাত্রীরা কৈলাশের রজঃ সংগ্রন্ 
করিতেছে । আমিও কিছু কৈলাশের রজঃ সংগ্রহ করিলাম । 
শুশিলাম এইখানেই মহাদেবের সঙ্গে ভন্মাস্থরের ঘোর যুদ্ধ 
তইয়াছিল। অবশেষে ভগ্মান্থুর যদ্ধে পরাজয় ও পঞ্চত্ললাভ 
কর়েন। ভম্মান্থ্রের শরীর অবশেষে চুণের পাহাড়ে পরিণত 
হইয়াছে । যাত্রীরা সেই ভম্ম শ্রদ্ধার সহিত সংগ্রহ করিয়! 
থাকেন। 

পরম পবিত্র অনির্ববচনীয় কৈলাশ পরিদর্শন পরিক্রমন আর 
ঈহার পাদপন্মে দশম রাত্র অতিবাহিত করিয়াছিলাম । এবং 
মহান বিপদ হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছিলাম । এই 
স্থানের অপুর্ব জল, বায়ু, আকাশমগ্ডলও অলৌকিক দৃশ্যের 
তুলনা নাই। অনন্ত কাল হইতে অনন্ত লোক এস্থানে 
আগমন কারয়। শাপনাদিগকে কৃত কৃত্য মনে করিয়। থাঁকে। 
ইহার পর আমাদের পূর্ব পরিচিত দীরচিন। সন্ধ্যার কিছু 
পুরে এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । যাহার আমার 
সঙ্গে ছিল, তাহারা আগেই এখানে বিশ্রাম করিতেছিল। তাহার! 
মনে করিয়াছিল আমি বরফের মধ্যে চাপা পড়িয়া গিয়াছি। 
রাত্রে বেশ ভালভাবেই নিদ্রা হইয়াছিল। প্রাতঃকালে উঠিয়। 
কয়েকজন আলমোড়ার যাত্রীর সঙ্গে দেখ হইল । ইহারাও 
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মানস সরোবরে যাইৰে তাহাদের সঙ্গে বর্থার দিকে অগ্রসর 
হইতে লাগিলাম। দারচিন হইতে বর্থা ৮১০ মাইলের পথ 
হইবে । বর্থা একটি তিব্বতের “মাঠ” যাত্রীরা এইখানে তাক 
খাটাইয়া খাবারের আয়োজন কর্রতে লাগিল। আমাকে 
আলমোড়ার ভদ্রলোকেরা খেচুর আহার করাইয়া দিল। এব: 
তাহাদের তাবুতে বিশ্রাম করিলাম। এই বর্থার প্রান্তরের 
নাম আমাদের ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত 
হইয়াছে । সেনানী জোরাবর সং পরিচালিত অল্প সংখাক 
ভারতীয় সৈন্ত বু সংখাক ুববর্ত সৈন্ের উপর অনন্ুঃ 
সাধারণ বিজয় লাভ করায় তিববতীদের নৈতিক বল ও বাহুবল 
পধাদস্ত করিয়া অতুল কীন্তি -অজ্জন করিয়া গিরাছেন। যে 
স্থানে একদিন তিববতি সেনার মৃতদেহে পরিপুর্ণ ছিল আবার 
সেস্থান একদিন আহত সেনিকের আর্তবম্বরে প্রতিধ্বনিত 
হইয়াছিল। যেস্গানে একদিন ভারতীয় সৈন্যের বিজয়দপে, 
আর পলায়নপর বিভিবিকাগ্রস্ত ভিববতী সেনারপদশবে ধ্বনিত 
হইয়াছিল, আজ 'সেস্থান শান্তরসে পরিপুর্ণ। প্রকৃতিদেবী 
যেন হাস্ত করিতেছেন। দূর হইতে কৈলাশের শ্বেতবর্ণ শিখর 
উন্নত শিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে । আর সম্মুখে বিশাল মানস 
সরোবর। এই বিশাল ভূমিতে আমরা গ্রিরদ্ধেগে সেই বর্খার 
যুদ্ধক্ষেত্রে রাত্রি যাপন করিলাম । রাত্রে খুবই আনন্দদায়ক 
ন্থথস্বপ্প দেখিলাম । চিন্তায় ভয়ে ছিলাম না। এই মাঠে 
কোন প্রকার শস্তাদি কিছুই হয় না। সম্পূর্ণ মাঠটা পাথরীলা । 
শীতখতুতে প্রায় ৩।৪ ফুট বরফ জমিয়া,যায়। 


একবিংশ খণ্ড 


মানস সরোবর 


গঙ্গা! সিন্ধু সরম্বতি চ বমুল! গোদাবরী নর্দা্দা 
কাবেরী সরোজ মহেন্দ্র তময়া চম্পাবতী বেীকা' ? 
ক্ষিপ্রা বেস্তাবেতী মহাস্,র নদী খ্যাত। গয়া গগুকী । 
পুর্ণ পুর্ণাজলে মানস সহিত কুর্ববান্তনে! মঙ্গলম, 1 


প্রাতঃকালে উঠিয়া কৈলাশপতিকে প্রণাম করিয়া, আবাক্গ 
যাত্রা আরম্ভ করিলাম। বর্থখা হইতে মানস সরোবর গশ 
মাইলের মধ্যে। মানস হইতে গুক্ষা অতি নিকটে ইহারই 
পাদদেশ হইচ্ে কতগুলি উষ্ণধারা আছে। এইখানে সকজে 
একরাত্রি নিবাস করিয়াছিলাম। যুগুক্ষা পিরামিডের ন্যায় 
একটি ছোট পব্ধতের উপরে অবস্থিত । এই স্থান হইতে 
কৈলাশ ও মানস নিকটে থাকায় দৃশ্য অতি মনারদ দেব্ায়। 
এক সময়ে মানসের ও রাবণহদের একচি আোতের দ্বার 
সংযুক্ত ছিল। বর্তমান সময়ে সেই ধারা না' থাকিলেও চিন্ছ 
বেশ দেখিতে পাওয়া যায়, এইখান হইতে তেমন কোন 
কষ্টকর রাস্তা নাই। কেবল হিমের যাহা কষ্ট; এইখানে 
অতি আনর্জের সহিত স্নান আদি সঙফাপদ করি উক্ত 
ধারাগুলি কিছুখুরে খছিয়া এক সঙ্গে মেলিত হইয়াছে 
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মানস সরোবরে বহু বাল-হংস খেল! করিয়া বেড়াইতেছে | 
তুর হইতে বেশ স্ু'ণর দেখা থায়। কিন্তু রাজহংসের কোথায় 
ও শ্সস্তিহ দেখিলাম না। দিবাভাগে সে সৌন্দয্যের সুরমা 
লইয়। মানস আপন মনে লীলা করিয়াছিল। এখন 
সৌন্দর্ধ্য হইতে ব্বতন্ত্'সৌন্দধ্য অনুভূত হইতে লাগিল। 
উপরের পরিফ্ার সুনীল আকাশ মণ্ডলের সহিত মিলিত 
হইয়া মানস যেন অপুর্ব ক্রীড়া করিতেছে । নক্ষত্র ভূষিত 
অন্বর মানসকে যেন কৃষ্গন্বরে সজ্জিত করিয়া জ্যোতীশ্ময় 
ভূষণ দিয়া জড়িত করিয়াছে । কবি ইহা কল্পনার চক্ষুতে 
দেখিলেন-_ প্রস্ফুটিত কমনীয় কনক--কমল মৃছ্মন্দ পবন 
হিল্লোলে কম্পিত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে যেন আত্মগোপন করি- 
তেছে। নুখম্পর্শ সমীরণ স্পর্শে মানসের বিশাল বক্ষে ক্ষুদ্র 
তরঙ্গ সকল আবিরভত হইয়া এক অপূর্ব সঙ্গীতের রচন৷ 
করিতেছিল। এ সঙ্গীতের তুলনা নাই। যেন প্রাণের সখাকে 
এই মধুর সঙ্গীত শুনাইবার জন্য অন্ধকারে সকলের অভ্ভাত- 
সারে তরঙ্গপকল আলাপ করিতেছে । এই অদ্ভুত এন্জালিক 
দেশে সকলই অদ্ভূত। নিশীথ নিস্তব্ধতা একন্দ্রজালিকের 
হুস্তের যেন পম্মোহন দণ্ড । দর্শককে এই সম্মোহন দণ্ডের 
প্রভাবে অভিভূত করিয়া এন্দ্রজালিক প্রবর কল্পনাকে কুষ্টিত 
করিয়া এরূপ অপূর্ব দৃশ্ট রচনা করিয়া আপন মনে স্বচ্ছন্দ 
ভিক্তে ক্রীড়া করিতেছে। বামদিকে যুগুক্ষার পাহাড় যেন 
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একটা মহাকাল পুরুষের মত অবস্থান করিয়া, কামরূপ 
মানস সরোবরের মধুর লীল। সান্তোগ করিতেছে । সকল 
সৌন্দধ্যের আধার ব্রহ্মার মানস পুত্রের এই মানস দৃষ্টি, দেবতা- 
দিগের লীল! নিকেতন, মানুষের অধিক দিন থাকিতে দেন না। 

মানস সরোবরের পরিধি প্রায় ৪৫ মাইল হইবে? 
দেখিতে চারিদিক গোলাকার ।' ইহার পরপার পধ্যস্ত বেশ 
দেখা যায় । ভক্তগণ মানসের চতুদ্দিক পরিক্রম করিয়া থাকে। 
ইহার তীরে অনেকগুলি মঠ আছে। এই সব মঠে লামা 
ভিক্ষুক থাকিয়া তপস্যা করেন। আমি পূর্ব্বে সেই শিবচি 
লিঙ্গ হইতে পারিচয় আনিয়া ছিলাম। অনুসন্ধানে জানিলাম্, 
আমি যেই স্থানে আছি, সেই স্থান হইতে প্রায় বিশ মাইলের 
মধ্যে সেই আন-ডু-মঠ। ছুইদিন বিশ্রাম করিবার পর 
আলমোড়ার সঙ্গিদের এইখান হইতে বিদায় করিয়া! সেই মঠেস 
উদ্ব্যেশযে মানসের ধারে ধারে চলিলাম। অনেক লাম ও 
ভূটানি যাত্রী পরিক্রমের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে । মানস 
সরোবরে অনেক বড় বড় মাছ দেখিলাম । মরা মাছ লামার! 
খাইয়া থাকে । কিন্তু জীবন্ত মাছ কেহ ধরে না। প্রাতঃকান 
হইতে প্রবল বায়ুঃপ্রবাহিত হইয়া থাকে বলিয়৷ খুবই শীত হয়. 
বেল। ১২টার সময়ে আমি সরোবরে আসিয়া অনেক বার 
ন্নান করিয়াছিলাম। এই উচ্চ প্রদেশ সাধনের পক্ষে বড় 
উপযোগী স্তান। শরীর নিশ্চল হইলে মনের চঞ্চলতা দুর হয়? 
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এদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান শরীরকে নিশ্চল করিবার পক্ষে 
খুব উপযোগী । অল্প শ্রমেই শরীর ক্রাস্ত হইয়া পরে। 
প্রকৃতি দেবী যেন ইঙ্গিত করিতেছেন। চঞ্চল হইও না। 
শান্ত ভাব ধারণ কর, পরম শান্তি পাইবে । স্থির হ'য়ে অবস্থান 
কর! ধ্যান পরায়ণ হও ! বিনা রোধে বায়ু কুস্তকে স্থির হইবে । 
মনন যোগী ও হঠযোগীর পক্ষে অতি উত্তম স্থীন। তিববতে 
অনেক হঠযোগী যোগ অভাস করিতে দেখিলাম । 
সানস-সরোবরের জলের মতন স্তুম্বাছ জলযুদ্ধ স্ষটিকের 
ম্যায় নিশ্মল__কিটানুবিহিন জল জগতে ছুল্পভ। ইহার উচ্চ 
উচ্চ পারে অনেক গুল্ষা আছে। দূর হইতে দেখিতে মতি 
মনোরম দেখায়। কখনও কোঁন কোন গুন্ফায় একটু একটু 
বিশ্রামও নিয়াছিলাম। তথায় অনেক ভিক্ষুকের সঙ্গে আলাপও 
করিয়াছিলাম। মানস জলের একটু উপর দিয়! পরিক্রমের 
রাস্তা চলিয়া গিয়াছে । মানস মরোবরে অনেক ঝাকে ঝাকে 
বালহুস জলের উপরে খেলা করিতে দেখা যায়। পার্শে 
চিরতুষার মণ্ডিত হি পর্বতের ছায়া পড়িয়া কি অপুর্বব শোভা 
ধারণ করিয়! শ্রান্ত ক্লান্ত পথিককে আনন্দ প্রদান করিতেছে । 
এই ব্রাস্তা দিয়া দক্ষিণের প্রায় শেষ সীষ্কায় যাইতে হয়। 
ইহার প্রায় ১ মাইলের মধ্যে গোসন গুন্ফার মঠ। এই মঠে 
আমি ছুই দিন বাস করিয়। চারি মাইল দূরে আন-ডু মঠে যাইয়া 
উপস্থিত হইলাম । এবং সেই পরিচয় পত্রখানি একজন 


হিমার্দরি শিখরে ২২৯ 


তিক্ষুকের হাতে দিলাম । পত্রে কি লেখা ছিল তাহ! ভিববতী 
ভাষায় থাকায় আমার জানা ছিল ন1। পত্রখানি পাইয়া 
খুবই আনন্দ প্রকাশ করিল। এবং আমার বিশ্রামের জন্য 
একটি জায়গা দেখাইয়া দিল। এ মঠে আরও ৮১০ জন 
ভিক্ষুক সাধু ছিলেন। সকলে আমাকে কাশীর লাম! বলিয়া 
ডাকিত, এবং খুবই আদর যত্ব করিত। আমি পরম আনন্দের 
সহিত ১* দিন এইখান আন-ডু-মঠে অতিবাহিত করিয়াছিলাম। 
শীতখতুতে মানসের জল জমিয়া এত শক্ত হয়, পশু সকল 
তাহার উপর দিয় যাতায়াত করিয়া থাকে । এই মানসের 
শোভা হংসাদি জলচর পক্ষী ও মাছ সকল শীতের আগমন 
বুঝিতে পারিয়৷ নীচের দিকে আসিয়া শীত খতু অতিবাহিত 
করে। মানসের মস্যের ধুম বালকের রোগের পক্ষে বড়ই 
উপকারী । যেই দিন মানস পরিত্যাগ করিব সেই দিন পুনঃ 
আ্লান করিয়াছিলাম। অমি নিত্যই মানসের জল পান 
করিতাম। রাবণ হৃদ যেমনি নাম তেমনি ইহার গুণ, কেহই 
ইহার জল স্পর্শও করে না। দেখিতে যেন করের প্রকৃতি বলিয়া! 
মনে হয়, কিন্তু মানপ আমাদের নিকট যেমন পকিত্র, তপ্রপ 
তিববতী ও ভূটানিদের দিকটও পরম পবিত্র তীর্ঘ। এই মহান্‌ 
পবিত্র হদ হইতে শতত্র, ব্রহ্মপুত্র, দি্ধু ও ইরাবতী, গঙ্গার মতন 
পরম পবিত্র নদীর উৎপত্তি হইয়। পুণ্য ভূমি ভারতোভিমুখে গমন 
করিয়াছে । | 
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এই স্থান হইতে প্রণাম করিয়া আমাদের পুর্ব পরিচিত 
তাকলাকোটের রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিলাম। সন্ধার 
পুর্বববে তাক্লাকোটে আসিয়া বিশ্রাম ককিলাম। যাত্রার পুর্বে 
ও এক সন্তাহ কাঁল বাস করিয়াছিলীম। এই তাকৃলীকোট 
হইতে এক রাস্তা খেচর নাথ চলিয়াগিয়াছে । খোঁচরনাথ 
বা খেচর নাথ এইখান হইতে প্রায় ১০ মাইল । মানস খণ্ডে 
তাঁর যথেষ্ট মাহাজ্মের বর্ণন করিয়াছেন। যেই সকল যাত্রী 
কৈলাস দর্শনের নিমিত্ত আসিয়! থাকেন, তাহারা সকলে কৈলাস, 
মানস এবং খোঁচরনাথ তিনটি তীর্থ দর্শন না করিলে যাত্র। পুর্ণ 
হয়না । কর্ণালি নদীর ধারে ধারে সীধা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে ।' 
যাইবার সময়ে বু পাথরের উপরে পালি ভাষায় “ও মণি পঞ্ে 
হুং মন্ত্র লিখিত হইয়াছে । জন মানব শ্ন্য রাস্তা, কিন্ত 
যাইবার সময়ে বু যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়, তাকলাকোট আর 
খোঁচর নাথের মধ্যে একটি ছোট তিববতীদের ন্মজি নামক গ্রাম 
পাওয়া যায়, কিছুছুর অগ্রসর হইলে কর্ণালী নদীর সঙ্গে সাবিত্রী 
নদীর সুন্দর সঙ্গম হইয়াছে । এই সঙ্গমের স্থান অতি মনোহর 
কাঠের তিব্বতীদের পুল পার হইলে ছোট একটী বাজার 
আসিবে । অনেক ব্যবসায়ীকে মেষের £লোম, চামর ও কম্বলাদি 
ক্রয়-বিক্রয় করিতে দেখ! যাইবে । ইহারই নিকটে খোঁচর 
নাথের প্রসিদ্ধ মন্দির। নদীর সম্ম,খে মন্দিরের দ্বার, প্রথমে 
রামসীতার মুস্তি, তাহার পর মহাকাল-মহাকালীর সুন্দর মৃত্তি 
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ইহার পার্খে গণেশ মুক্তি আর চতুর্দিকে ভগবান বৌদ্ধদেবের 
বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট মুর্তি, এই সকল 
মূত্তি আমাদের কালী, তারার মৃত্তির মত। আরও অনেক 
মু্তিতে মন্দির ভরপুর । মন্দির বেশ বড়, কিন্ত মন্দিরের 
ভিতর অদ্ধকারে পরিপূর্ণ। মন্দিরের পুজারী ভূটানী, অতি 
সদাশয় লোক । পুজারী রাত্রে আমাকে যথেষ্ঠ আহার ও 
শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে খোজ 
নাথ বাবাকে দর্শন ও প্রণাম করিয়। অন্তিম বিদায় নিয় পুনঃ 
তাক্লাকোটে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। আসিয়! দেখিলাম 
যাত্রীতে সমস্ত যায়গা পরিপূর্ণ। ইতিপৃবেব্ব আমি উল্লেখ 
করিয়াছিলাম এই বৎসর কৈলাসে কুম্ত মেলা । তিববতীদের 
.ঘোটক বৎসর। এই ঘোটকের আবার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে । 
যেমন অগ্নি ঘোটক, জল ঘোটক, লৌহ ঘোটক, কান্ঠ ঘোটক 
প্রভৃতি । এই তাক্লাকোট, তাকুল! ঘর বা পুরাং নামেও 
পরিচিত। এই স্থানে বীরবর জোরাবর সিংহের কীন্তি কিল্লার 
ভগ্রাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই স্থানে আমি প্রায় 
১০ দ্িন বাস করিয়াছিলাম। একদিন এক ভুটানির. দোকানে 
বদিয়াছি এমন সময়ে "একজন তিব্বতি ন্বর্ণরেণু ও মুক্ত! বিক্রি 
করিতে আসিয়াছে । দেখিয়া মনে হইল, অতি উত্তম স্বর্ণ ও 
মুক্তা, তাহাদের নিকট শুনিলাম কৈলাস অঞ্চলে অনেক ন্বণের 
খমি আছে। এবং অনেক নদীতেও যুক্তা পাওয়া বায়, ইহার! 
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সেইখান হইতে গুপ্তভাবে লইয়া আসে। সম্পূর্ণ তিববত রাজ্য 
খানি সাধুদেরই সাম্রাজ্য বলিলে হয়। 

ইহাদের সাধুর উপর বেশ শ্রদ্ধা দেখা ষায়। কিন্তু 
জটাধারী না হইলে হইবেনা এইথান হইতে পিপুলিখ খারা 
দশ মাইলরে মধ্যে। এই তাকলা কোট তির্বত প্রদেশের 
সব্ব প্রথম অস্তিম বস্তি, বরখা এইস্থান হইতে নিকটে এইখানে। 
তির্বতি রাজ্যধিকারী অর্জনের নিবাস স্থান, লাসান্থিত দলাই 
লাম! তিব্বতের সব্বমানা ধশ্মগুরু এবং সর্বোচ্চ রাজ্যাধিকারী 
ইহণারই অধিনে সব রাজকাধ্য ধন্ম কাধ্য হইয়া থাকে, তাকল!, 
কোটে জুংপগের নিবাস স্থান, এবং সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ মঠ ও ধণ্ধ 
প্রচার হয়, মঠের নীম এইদেশে গুন্ফা বলিয়া! থাকে । এইমঠে, 
প্রায় একশত ভিক্ষুক ও ভিখারিণী স্থায়ী রূপে বাম করে, 
এই মঠের প্রবন্ধাদি কিছু লাসা হইতে আসে, কিছু স্থানিয়, 
অর্থের দ্বারা নির্ববাহ হইয়া থাক । এইখানের বাজারে ভারতীয়, 
মুদ্রার একেবারেই প্রচলন নাই। কিন্তু নৈপালী সিকা চলে, 
তিব্বতী ভাষা বুঝিবার কোন উপায় নাই, ইহার প্রধান কারন' 
শিক্ষার একেবারেই কেন্দ্র নাই। ততজন্য ভাষা শিক্ষা করা 
অসম্ভব। ইহাদের উচ্ছিষ্টাদর কোন জ্ঞান নাই । অনা 
দেশীয় লোকের সঙ্গে বিশেষ মিল মিশাও করে না 
কিন্তু ভুটীয়াদের সঙ্গে ব্যপার বাণিজ্যাদি করিয়া থাকে ॥ 
তাকল! কোট হইতে ভারতের রেল ষ্টেসন্‌ টনকপুর প্রায় 
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ছইশত মাইলের মধ্যে। গুক্ষা শব্দে একাস্ত স্থান । প্রত্যেক 
মঠের মঠাধীশ লামাগুরু হয়, ইহাদের দলাই লাম! দ্বার লাস! 
হইতে নিযুক্ত করা হয়। দলাইয়ের আজ্ঞা শিরোধাধ্য করিয়া 
চলে। ইহাদের প্রধান আহার ছাতু, চা মাং । এসব মঠে 
পালি ভাষায় একটি করিয়া পুস্তকালয় আছে। এইসব মঠে 
নানা প্রকারের দেব মূর্তি আছে, '্মনেক দৈত্য দানবের বড় বড় 
ুন্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । প্রায় মন্দিরে ঘ্বতের প্রদীপ জলিতে 
থাকে। প্রায় মঠ কাঠের তৈয়ারী দোতালা  হয়। ইহার! 
ভোজনের পুর্বেব ও পশ্চাতে সম্মিলিত ভাবে প্রার্থনা করে4 
ভিক্ষুক ও ধান্মিক লোক এক পিতলের গোলাকার চক্র হাতে 
রাখে, ইহা প্রায় সময়ে ঘুরাইতে থাকে । এই চক্র পরম 
পবিত্র জপমালা, ও মনি পাদ্েছুং অঙ্কিত থাকে । ইহা 
ঘুরাইবার তাৎপর্য জপ করা । কৈলাস এবং মানস সরোবরেক্ধ 
সব মঠ প্রায় একই প্রকারের ৮১০টি মঠ মানন সরোবরের তীদ্বে 
অবস্থিত। কৈলাসের চতুদ্দিকেও ৬৭ টি মঠ বা গুন্ষা আছে 
এসৰ মঠের ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে যেমন দ্রারচিন, জগড়া, শিরলুঙ 
ছুকুরী, মগিচ্টাঁ, থান-ডু, জিড়ফুং এবং রুতফু আদি। ইহাতে 
কিছু না কিছু কোন্‌ কোনটা একটু পার্থক্য আছে। এই সব 
মঠের উপরে ত্বর্ণ কলস সুশোভিত আছে । তিব্বত একটা মঠ 
বা গুক্ষার দেশ বলিলে হয়। তিব্বতে শাসনাদি কার্য এই পর 
মঠের অধীন। এখানে. লোকের জীবন ও আচরণ এসব মঠের 
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দ্বার! নিয়মিত এবং সঞ্চালিত হইয়। থাকে । ইহাদের ধান্মিক 
রহসোর যে সার ও আধার স্বরূপ। তাহা মঠই প্রদর্শক, পালক 
ও ব্ক্ষক রূপে বিরাজিত হইয়াছে । একটি মেয়েকে ছুই তিন 
জনে বিবাহ করে। কেহই জীবন পধ্যস্ত আবার বিবাহও করে 
না; চুল দাড়ী কেহ কাটায় না। 

ভারতের সীম! লিপুলেখ গার হইবার পর তিব্বত আসিয়া 
যায়। এই ঘাটী হইতে চারি মাইল চলিবার পর পাল! নামক 
স্থান বা চৌকি আসিবে । এখান হ'তে পাথরের মাঠ কঠিন 
ভূমি। এখানে ছুইটা বস্তু সহজ প্রাপ্ত, একটী তুষার দ্বিতীয় 
প্রাণ হন্তাকারী দস্থ্য, পদে পদে ডাকাতের ভয়, সর্বদা 
যেন তীখন তরবারী মস্তকের উপরে ঘুরিয়! মৃত্যুকে ডাকিতেছে। 
যাত্রীরা দল বাঁধিয়া! পথ প্রদর্শক ও ইংরাজী বন্দুক বিছানা ও 
শুকনা খাদ্যাদি সঙ্গে করিয়া তিব্বতের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া 
থাকেন। তিববতে বৌদ্ধ ধর্মের বিশেষ প্রাধান্য । তিব্বত 
দেশে বৃষ্টি প্রায়ই কম হয়। পরন্ত এই উচ্চ শিখর প্রদেশে 
হিমপাত সদা সর্ধবদ! হুইয়। থাকে । তিব্বতে ভূমি প্রায় সমতল 
এবং পাষাণ যুক্ত সেজন্য এখানে কৃষি কর্ম আদি খুবই কম হয়। 
সমস্ত প্রদেশ যেন নিজীব ও তৃণ শূন্য ভূমি, এখানে কোন 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কিছুই নাই। এখানের জল বায়ু অত্যন্ত 
শীতল । তিববতের ভূমি বড়ই নিশ্মল ও পবিত্র । এখানে কোন 
মশা, মাছি, কীট, পত্তঙ্গ আদি কিছুই নাই। কেবল মন্ুষা, 
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পপ | পপ জাই 


ভেড়া, ছাগল, চামরী গরু বা জর্ব্ব, ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের 
জন্ত দেখা যায় না। কেহ কেহ সপ পুজা করিবার জন্য ক্র 
করিয়া পোষিয়া থাকে । ইএখানের লোক বড়ই' কঠোর ও 
নির্দয়ী হইয়া থাকে । এইখানের লোক বিচিত্র বিচিত্র শ্রেণীতে 
বিভক্ত । যেমন বীজয়া, দাবা, ও নীক্রো এই তিন শ্রেণী। 
বাজায় বলে তিববতের ব্যাপারীকে ৷ দাবা কৃষক, আর নীক্রো 
চোর, ডাকাত, ঠক্‌ ও ভিখারী । ইহারা শীতখতৃতে আলমোড়া 
পধ্যস্ত আসিয়া থাকে | ইহার নীচে অর্থাৎ ভারতের দিকে বিশেষ 
আসে না । ইহাদের ধর্মের উপর খুবই বিশ্বাস। ইহার! ভুত 
প্রেতাদির ভয়ে ভীত থাকে । তিববতীয় রাজধানী লাসায়: 
মহাগুরু দলাই লামাই সমস্ত প্রদেশের একমাত্র শাসক | ইনিই 
রাজা, ইনি খুবই অল্পবয়স্ক, বৃদ্ধ হইবার পুর্বে শাসন ভার আপন 
হাতে রাখে না। ইহাদের এই বিশ্বাস, গুরু যদি অল্পবয়স্ক হয় 
তবে তাহাদের উপরে কেহ প্রভূত্ব স্থাপিত করিতে পারিবে না? 
এক লামা গুরুর মৃত্যুর পর অন্য গুরুকে নিযুক্ত করিয়া থাকে” 
এ সময় হইতে নিযুক্ত হয় যখন শ্রিশু থাকে । তাকলাকোটের 

নিকট খোঁজর নাথের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মঠের নিকটে এক অন্য মঠ 
আছে, তাহাতে আর্মি দেখিয়াছি, একটা ৮/১* বৎসরের নাবালক 
শিশু গদীর মালিক। তিববতীরা লবণ ও চা বিক্রয় করিয়া 
থাকে। এই বস্তুর এইখানে অভাব। ইহাদের মৃত দেহ জালান 
হয় না। বোধ হয় কাঠের অভাবের জন্যই এই প্রথা । কেন্ছ 


২৩৬ তিমান্দি শিখরে 


মরিলে হয় মাটিতে পুতিয়া রাখে, নতুবা নদীর জলে ভাসাইয়া 
দিয়া থাকে । অথবা মাঠের উপর ফেলিয়া দিয়া আসে । বৎসরের 
মধ্যে বোধ হয় ২। দিন সরান করে কিনা সন্দেহ । নিজ হাতে 
ইহারা লোমের কাপড় তৈয়ার করিয়া ব্যবহার করে। বিদেশী 
লোককে ইহার! শক্র বলিয়া মনে করে। যখন কোন পর্ববাঁদ 
হয় তখন ইহারা এত অধিক মদ খায় এবং নৃত্য করে তাহা 
বলা যায় না। 

এই খণ্ডে তিববতের সামান্য সংক্ষিপ্ত এবং সাধারণ মানচিত্র 
মাত্র দিলাম, পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব কার্য্য। পরস্ত 
তিববতে এই ভাগের মধ্যে কৈলাশ মানস সরোবর, জ্ঞানামামণ্ডি, 
তাকলা কোট, এবং তীর্থ পুরি আদি স্থান উপেক্ষা কদাপি 
করিবার নহে । অতি সাহসী উদ্যমী লোকের দরকার । আমি 
এক বৎসর পধ্যস্ত প্রায় এই অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া যাহ। অনুভব 


ও দর্শণ করিয়! আসিয়াছি, যত সামান্ত ভাবে বর্ণণ করিলাম । 
যাহার অতি ভোগী মনুষ্য তাহারা যেন এই প্রদেশে কদাপি 
ভ্রমণ করিতে না আেন। শান্ত্রেতে তাহাদের বিষয়ে নির্দেশ 
করিয়াছেন । যথা-_ 

ভিক্ষা ভূজো নিবর্তস্তাং ব্রক্মনা যতয়ম্ছ বে। 

ক্ষুঝ্চোহধব শ্রামায়াম শীতান্ত্িম মহিষ্ঃঞবঃ ॥ 

তে সর্ধের্বে বিনিবর্তস্তাং যে চ মিষ্টভুজে! দ্বিজা। 

পাকার লেহা পানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥ 

তেহপি সর্ব নিবর্তস্তাং যেইপি য্দান্থু যায়িনঃ ॥ 


হিমাদি শিখরে ২৩৭ 


অর্থাৎ--্যশহারা ভিক্ষা-ভোগী বাহারা ক্ষুধা তুষগ, পথের ক্লেশ 
৪ শীত সহ্য করিতে পারে না। এরপ ব্রাহ্মণ, যতি প্রত্যাবর্তণ 
করুণ, আর যাহারা মিষ্টান্ন ভোজী, পাকান্ন প্রিয়, লেহ্য চুষ্য, 
লেহ পেয় ভোজা এবং নান প্রকারের মাংস আহার করেন 
তাহারা দয়! করিয়া নিবৃত্ত হইবেন। যাহাদের ফুস্‌ ফুস্‌' 
(হাট) কম জোর তাহারাও পর্বতের শিখরে আসিবেন না। 


আর যাহারা চাকর ও পাঠকের পশ্চাতে অনুগমন করেন 
উাহারাঙ এই হিমাদ্রি শিখরে আরোহন করবেন না। 


ছাবিংশ খণ্ড 


রাক্ষস ভাল 


তাকলাকোট হইতে মানস সরোবর পধ্যস্ত প্রায় ১৭০০, 
'ফুট চড়াই করিতে সয়। তাকলাকোট ১৪৩০* ফুট। মানস 
সরোবর ১৯৮৭ ফুট। রাক্ষসতাল ১৮৯০০ ফুট। প্রথম 
যাইবার সময় আমি রহসঙ্গ আসিয়! বিশ্রাম করিয়া থাকি । 
রহসঙ্গ ১৭৯০০ ফুট । রহসঙ্গ হইতে সুজঙ্গ ১৪৫০০ ফুট উচ্চ। 


১৩৮. হিমাদ্রি শিখরে 


ইহার পর তালকা কোট । এইখান হইতে বর্থার বিস্তূত মাত। 
এই মাঠ হইতে জঙ্গলী ঘোড়া দৌড়াইতেছে দেখ। যাইবে । এই 
মাঠ পার হইবার পর পুনঃ মানস সরোবর অন্তিম দর্শন হইয়া. 
থাকে। ইহার পর বিশাল রাক্ষস তাল । যেমন নাম তেমন, 
ইহার রূপ গুণ। ইহাঞ্জ £কহই জল পান করে না এমন কি 
কেহই স্পর্শ পধ্যস্ত করে না)। ইহার পরিধি ৫* মাইলের ও. 
বেশী হইবে। ইহার মধ্যে এক গুমফা আছে । শীতের সময়ে 
যখন জল জমিয়া যায়, সেই সময়ে লামারা ইহার উপর দিয়া 
যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহার তীর দিয়া রাস্তা । 
মানস হইতে রাক্ষপ তাল অনেক বড়। মানস সরোবর এবং 
রাক্ষস তাল কোন সময়ে একই ছিল। পরম্ত কালচক্রে ইহার 
মধ্যে ছোট একটী পর্ধত হইয়া যায়। এই খানে কোন. 
প্রকারের বৃক্ষাদি ও তৃণ পধ্যস্ত কিছুই দেখা যায় না। যেন 
সর্বত্র শ্মশান ভূমির মতন। প্রকৃতি দেবী যেন উলঙ্গ হইয়া 
নৃত্য করিতেছেন। ভীষণ, যেন রাক্ষস মুক্তিতে ই করিয়া মুখ 
বিস্তার করিয়া তপ্ত রক্ত শীতল করিবার জন্য সর্ববদা উদ্ধত 
হইয়া রহিয়াছে। ইহার তরঙ্গ রাশীও ক্রুড়ু বলিয়া মনে. 
হয়। 

মানস সরোবরের নিকট জীজ গুস্ফা ১৫০০০ ফুট । ৮ মাইল 
দূর। ইহার পর বুম্পপু ১২ মাইল। এইখান হইতে কৈলাশ, 
দর্শন হয়। বুন্বপু হইতে ৯ মাইল ডিগ্ডিফ, গুল্ফ। ১৭৪০০ ফট 


হিমান্র শিখরে ২৩৯ 


পা শ শি, 


ডিগ্িফ, গুমফা হইতে ৫ মাইল চড়াই করিলে গৌরি 

১৮৭০০ ফুট। গৌরীকুণ্ড হইতে ১৩ মাইল বিওফ, গুমফা 
সহজল নদীর ধারে। রাক্ষপতাল হইতে বর্থার মাঠ পার 
করিলে লীপুলেক, লীপুলেক পার করিবার পর ভারতের 
সীম! আসিবে । লীগুলেকের উচ্চতা ১৬০০ ফুট। এই সব 
উচ্চ পর্বতে উঠিতে শ্বাস নিতে “কষ্ট হয়। এইখান হইতে 
আলমোড়া ১৭৪ মাইল । যাত্রীর! প্রায় এই রাস্তায় কৈলাশ 
দর্শনের আশায় তিববত আসিয়া থাকে । এই রাস্তা অনেকটা 
ভাল। বরফ কম পাওয়া যায়। তাকলাকোট ১৩ মাইল। 
সমতল ভূমির উপর দিয়া যাইতে হয়। লিপুলেকের ঘাঁটীতে 
গৌছাইতে তিববত ভ্রমন যে কি প্রকার কষ্টকর তাহার 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ এইখানে আসিলে অনুভব হয়। প্রায় ৭ মাইল 
'চড়াই করিবার পর তিব্বতে পালা নামক প্রথম স্থান। 
এইখান হইতে লীগুলেক খুবই কষ্টকর রাস্তা। এক এক 
চরণ ফেলিতে বিপদের আশঙ্কা। তাহার পর বিশ্রাম 
শাঞ্চম নামক স্থান। প্রায় ৭৮ মাইল* হইবে, এবং ছুই 
মাইল উত্তরাই, তৎপরে মহান্‌ প্রানাস্ত কষ্টকর চড়াই, যেমন 
চড়াই, তেমন হিম। ১এইখানের উচ্চতা ১৫৬৮০ফ,উ। এখানে 
হিমের জন্য রাত্র যাপন মহা কষ্ট কর। ইহার পর হিন্দু 


রাজত্বের সীমা আলিবে। রাত্রে অত্যাধিক তুষারপাত হওয়াতে 
বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।। প্রাতঃকালে ভোলানাঁথের নাম করিয়! 


১৬০ হমাদ্রি শিখরে 


কালাপানীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এবার হিন্দু রাজ্যে 
উপস্থিত হইলাম। ইহার পর হইতে ছুইচারিটি বৃক্ষের দর্শন 
হইতে লাগিল। কৈলাস যাত্রার সময়ে এইখান হইতে কাষ্টাদি 
সংগ্রহ করিয়া লইয়া যায়। 

এ জনমানব শূন্য নিজ্জন প্রদেশে কেবল নদীর কুলু 
কুলু শব্দ ব্যতিত অন্য কোন শবই কানে আসে না। 
এইখান হইতে তিন জন ভারতীয় পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর সঙ্গে 
দেখা হয়। ছুইজন বাঙ্গালী রাম কৃষ্চ মিশনের, অন্য একজন: 


'এলাহাবাদের ৷ চারিজন মিলিয়া একইস্থানে অনেক কথাবার্তার 
সর রাত্র যাপন করি। আমি যাইবার সময়ে যোশী মঠের 
রাস্তায় যেমন সঙ্গিহীন অবস্তায় গিয়াছিলাম কিন্তু ফিরিবার সময়ে' 
আলমোড়ার রাস্তায় খন ফিরিতেছিলাম তখন বহু সংখ্যক 
যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। ইহারা মায়াবতী টনকপুর হইয়া 
আসিয়াছেন। এই কালাপানী অতি রমনীয় ইহার উচ্চতা 
১২৫০০ ফুট। নদীর তীরে সামান্য ভূমি সমতল । প্রচুর 
কাঠ পাওয়া যায় । এইখান হইতে কালি নদীর কিনারে কিনারে 
যাইবার পর প্রথমে নৈপালের সীমা আসিবে। পুনঃ হিন্দু, 
রাজত্বের অন্তর্গত ৮ মাইল যাইবার পর কাল! পানি। রাস্তা 
নাই বলিলে হয় ।এই কালী নদীর জল শীতের খতৃতে একেৰারে 
জমিয়া যায় । ইহার পর চীর ও দেবদারুর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ । 


নিকটের পর্বত হইতে কালী নদীর উৎপত্তিস্বান, কালী নদীর: 


হিমান্রি শিখরে ২৪১ 


সস শপ শপ সর চাটি 


সঙ্গে অতি কোপবতী কুটায়াংতী নামক অন্য একটা নদী মিলিত 
হইয়াছে । ইহার উদগম ব্যাস নদীর উপরের ভাগ হইতে 
মছাঙ্গ নামক ঘাটীর নিকটে, যাহা তিব্বত ও হিন্দু রাজ্যের 
সীমায়। কালী নদীতে এই দ্রই ধারা মিলিয়া অতি তীব্র 
গতিতে গাবর্বায়াং হইয়া ধৌলি নদীর সাথে মিলিত হইয়াছে! 
ইহার প্রবাহ অতি তীব্র উৎপত্তিস্তান হইতে ৭৫ মাইন 
যাইয়া গৌরি গঙ্গায় মিলিত হইয়া পাচেশ্বর যাইয়া স্রষু 
নদীতে মিলিত হইয়াছে । এই খানের সঙ্গমের দশা অতি 
মনোরম । এখন কালাপানি হইতে নিম্ন দিকের রাত্তার 
দূরতেব ও স্থানের নাম দেওয়া গেল। 

গর্ব্িরাং__কালাপানি হইচ্তে ১০ মাইল নীচে। ১৫০০ ফুউ। 
এই হিন্দু রাজ্যের অস্তিম ডাকখানা। তিববতে যাইবার 
জন্য সমস্ত জিনিষ পত্র ও কুলি আদি এইখান হইতে সংগ্রহ 
করিয়। লইয়া তৎপর আগে অগ্রসর হইতে হয়। এখানে 
সমস্ত তুটায়াদের বন্তী। এখানে খুব উপজাও হইয়। খাকে 
এখানের বস্তী কাশ্মীর নেপাল ও তিববতের নিবাসীদের 
সঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে আছে । তিববতী লোক ' প্রায় তিবকনত 
ষাত্রীদের কুলি পথ প্রদর্শকের কাজ করিয়া থাকে । খই 
গর্বির্িয়ং সব মানবীয় লীঙ্গ! ও কলার আস্তম স্থান । আসি প্রান 
এক মাস গর্বিিয়াং থাকিয়া তপস্যা করিয়াছিলাম । খড়গসিং 
নামক একজন পাস্থাড়ী লোক যারপরনাই সেরা করিয়াছিজেন 


২৪২ হিমাদ্রি শিখরে 


এখানেন মধ্যে তিন একজন গ্রামের গন্য মান্য লোক। 
উল্‌ এবং ক্ষেতিই মুখ্য ব্যবসা । উহার আগে প্রায়ই বরফের 
দেশ। এগ্ডানকে যেন পর্বতের কেল্লার দ্বারা রক্ষা করিতেছে । 
চতুদ্দিকে পর্ববত প্রেণী। এখানের জলবায়ুও বেশ স্বাগ্্যকর। 
ছোট একটি স্কলও আছে কয়েকখানি দোকান আছে। 
প্রায় খাগ্যাদিও পাওয়া যায়। 

বুধি-__গবিবয়াং হ'তে ৭ মাইল নিয়ে। তিন মাইল শক্ত 
চড়াই । তিন মাইল উতরাই করিলে এক মাইল সীধ! মার্গ 
অতিক্রম করিলে বুধি নামক ঘাটী আমিবে। আমার চির- 
কালের সাঙ্গীনি কালী নদী যাহাকে মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়া 
ছিলাম, পুনঃ এখানে অতি তীব্র গতীতে প্রবাহিত হ'তেছে। 
ইহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তাড়াতাড়ি কোথায়ও পলাইয়৷ 
যাবার জন্য চেষ্টা করিতেছে । অতি সুন্দর দৃশ্য । নিকটে 
প্রকাণ্ড দেবদার ও চীরের বৃক্ষের মধ্য দিয়া রাস্তা চলিয়া 
গিয়াছে। 

মালপা- মালপা হইতে বুধি ৭ মাইল, ৭০৫০০ ফুট। প্রায় 
রাস্ত। চড়াই ও উততরাই। এই স্থানটী খুবই হুূরগন্ধ যুক্ত। 
ভেড়া, ছাগলের মল মৃত্রে পরিপূর্ণ । নিকটে ভুূটিয়াদের বস্তী। 
এইখানের মাটীও যেন কাল রঙের। 

জুপতী-_মালপা হইতে প্রীয় ১*: মাইল ৯০৭০০ ফুট। 
রাস্তা ভয়ানক কঠীন। ভীষণ : চড়ুই। তাহার উপর 
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ঞ্া। - শি শি 


শিস পাশ স্পা অপরাপর পা | সাথ 


'অনেক পাহাড় ভাঙ্গিয়া গিয়া আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ 
করিয়াছে । এক এক চরণ ফেলিতে অতি সাবধান হ'তে 
হয়। ইহা প্রসিদ্ধ নৈপালী মার্গ। পূর্বের্ধ যখন রাস্তা 
ছিল না তখন যাত্রীরা ঘাস, লতা, বৃক্ষাদি ধরিয়৷ ধরিয়া 
ক্ষুধায় পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া ,কোন প্রকারে জীবন রক্ষা 
করিয়া এই রাস্তায় আসিতেন। পরন্ত বর্তমান সময়ের 
কয়েক বৎসর পুবের মীহশুর মহারাজ যখন কৈলাশ যাত্র! 
করেন, সেই সময় তিনি নদীর ধারে ধারে একটা রাস্তা 
করিয়াছিলেন। সেই জঙন্ত একটুখানি সরল হইয়াছে । এই 
্াস্তায় চলিবার সময় সৃত্যু যেন চক্ষের সম্মুখে তাগুব নৃত্য 
করিতে থাকে, এই জন্য কোন যাত্রী এই পথের অস্তে মালপার 
নিকটে নদীর তটে বসিয়া বসিয়া শান্ত মনে বড় ভাবোৎপাদক 
শব্দে বলিয়া গিয়াছেন মরিবার পর আমার লাশ মধু বনে 
'গড়াইয়া দিও। ইহার অর্থ কীর্তির মর্গে শ্মশান হইতে 
আসে। মহান কান্তি অর্জন করিতে হইলে, মহান মৃত্যু 
সমান কষ্ট সহ্য করিতে হয়। এই নদীর ধারা অতি বেগের 
সহিত চলিয়া যাইতেছে । নদীর ধারে ধারে রাস্তা । নদীর 
জলে এরূপ ভয়ঙ্করণ অদ্ভুত শব্দ হয় যেন সমস্ত পর্বত ভাঙ্গিয়। 
একাকার করিয়া দিবে । এখানে গে ও ধান্যাদি কৃষিকন্ম হইয়। 
শ্ধীকে। খাদ্যাদ্দি খুবই স্থলভে পাওয়া যায়। একটী ছোট 
পাঠশাল। ও আছে। রাত্র বাস করিবার জন্য কোনরূপ 
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অস্থুবিধা হয় না। ইহার পর ভয়ানক জঙ্গল । দিনের বেলায় 
বাঘ ভাকে, চিত বাঘের সম্াজ্য বলিলেও হয়, এই ঘোর জঙ্গলের 
নাম বাংঝ বল্িতা। থাকে । দিনের স্র্য্যালোক প্রবেশ করিতে 
পারে না। কোন কোন বৃক্ষকে বড় বড় সর্প জড়াইয়। 
ধরিয়াছে দেখিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। কিছু দূরে আলগার 
নামক একটী গ্রাম পাওয়া যায়। ছুই তিন খানি দোকান 
রাস্তায় ধারে আছে। বেশ ম্ুন্দর শীতল ছায়া, দূর হইতে 
নদীর কুল কুল শবে তপস্বীর চিত্ত আকর্ষণ করে। শান্তিময়, 
উত্তম স্থান। সিরঘা-_জুপতী ইইতে ১১ মাইল চড়াই ও উতরাই 
করিয়া যাইতে হয়, রাস্তা কিছু দূর পধ্যন্ত' একটু ভাল তাহার 
পর খুবই খারাপ। আবার সিধা চড়াই প্রায় ৬০০০ ফট উচ্চ 
শিখরে । তিখল নামক স্থান, জল খুবই শীতল, অত্যন্ত 
রমণীয় স্ান। আমি এই গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়াছিলাম. 
ইহা! ভুটিয়াদের বস্তী। এই স্থানের ঘর বাড়ী দ্বিতল হয়। 
ইহারা মঙ্গোলিয়ান জাতীয় হিন্দু। ইহাদের রং গৌরবর্ণ হইয়া! : 
থাকে । মুখ ও নাক কিঞ্চিৎ চ্যাপ্টা হয়। ইহাদের বস্তী' 
ধারচুলা হইতে আরস্ত হয়। ছুইটী স্কুল আছে। শিক্ষক মহাশয়. 
বেশ ভক্ত লোক। তাহার নাম রাম পিং। এ রসাহয্যে- 
ভূটানীর! আচার বিচার কিছু: কিছু অবগত হইয্বা থাকে'। 
ইহাদের ভুটিয়। নাম কি কারণে হইল, তাহার সম্পুর্ণ তত্ব, 
অবগত হওয়া অসম্ভব। পরস্ত এইটাই অনুমান কর! যায়, 
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ভোট শব্দ হইতে ভূটিয়া হইয়াছে । কুমায়ুর লোকেরা ইহাদের 
এই ভাগকে ভেট দেশ বলিয়া থাকে । এই কারণে ভূটিয়া। 
নাম হইয়াছে। পুর্বে ইহা স্বাধীন ভোটের অন্তর্গত ছিল। 
বর্তমানে ভোটের কিছু অংশ হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত করিয়া 
লইয়াছেন। ইহারা সর্পাদিকে *পৃূজা করিয়া থাকে। তত 
প্রেতাদিরও খুব ভয় করিয়া থাকে । যখন গ্রামে মহামারী 
আদি হয়, তখন ইহার! দেবীর পুজা দিয়া থাকে । পুজ। 
আমাদের তান্ত্রিক পূজার মতন। মদ্য ও মাংসাদি পুজায় 
ব্যবহৃত হয়। তাহা প্রসাদ রূপে আহার করিয়া স্ত্রী পুরুষাদি 
খুবই নৃত্য গীত করিয়া থাকে । উত্তর দিকে বরফের পাহাড় 
ইহার পর তিন মাইল পিথিল নামক স্থান। মধ্যে শ্রদ্ধল। 
নামক গ্রাম পাওয়া যায়। এই খানে ছুই তিনটা দোকান 
আছে। ইহায় পর খেলা নামক স্থান। ইহার উচ্চতা 


প্রায় ৬*০০ ফুট । খেলাতে বু লোকের বাস আছে । কয়েক 
খানি দোকান আছে। একটি স্কুল ও একটি পোষ্ট অফিস আছে। 
এখান হ'তে ধারচুল৷ ১* মাইল। রাস্ত। বিশেষ ভাল নয়। 
জায়গায় জায়গায় পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখ! যাইবে। 
দেখিতে প্রাণ বায়ু উড়িয়া যাইবার মতন হয়। খুবই সতর্কতার 
সহিত আস্তে আস্তে অগ্রসর হ'তে হয়। আমি কয়েক দিন 
এখানেতে বাস করিয়াছিলাম। খেলা হ'তে আসমিবার সময় 
পাঙ্ু নামক গ্রাম পাওয়। ঘায়। সম্মুখে পর্বতের দৃশ্য অতি 
চমৎকার । 
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ধারচুলা__খেল! হ'তে ১০ মাইল নিম্মে। এস্থান ৪৫০০ 
ফুট, এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের একখানি শাখা ছিল। বর্তমান 
কয়েক বৎসর যাবৎ উঠিয়া গিয়াছে । ছুই মাইল দূরে তপোবন 
নামক পরম পবিত্র স্থান। এস্ানে রমা দেবী নামক এক বিধব! 
স্রীলোক তপোবন নামক এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন । তিনি 
কৈলাশ যাত্রীদের অতি যত্বের সহিত সেবাদি করিয়া থাকেন। 
আমিও কয়েকদিন এই আশ্রমে বিশ্রাম করিয়াছিলাম। এই 
ধারচুলা হ'তে কীত্তি শিখরের মার্গ অত্যন্ত খারাপ । কৈলাশ 
যাত্রী এই প্রথম চড়াই দেখিয়। অনেকে ফিরিয়া আসে। প্রায় 
৫ মাইল কঠিন চড়াই করিবার পর তবে উততরাই । 

বলবাকোট-_-ধরাচুল! হ'তে ৮ মাইল। ৬০০০ ফুট উচ্চ। 
৪ মাইল যাইবার পর কালীক! নামক স্থান। এস্থান অতি 
মনোরম। ইচ্ছা হয় বিশ্রাম করিয়! আগে অগ্রসর হবেন। 

দিদি হাট--বলবাকোট হইতে ৯ মাইল, প্রায় ৭০০০ ফুট- 
উচ্চ। এক মাইল দূরে আমকোট নামক স্থান। আমকোটের 
পার্খে জঙ্গলী লৌকের বস্তী। ইহাদের ভ্রমক লোক বলিয়া 
থাকে। ইহাদের ভাষা ও বেশ-ভূষা বিচিত্র প্রকারের । প্রায় 
স্ত্রী পুরুষ নগ্র কাল কাল ভূতের মতন। ইহাদের আরাধ্য দেবতা 
বাধনাথের উপাসন। করিয়া থাকে । তাহারা প্রাচীন রাজবংশের 
লোক বলিয়া পরিচয় নিয়া থাকে । ইহার! অতি সরল হাদয়, 
ঘরে তাল! দেওয়৷ পর্ধ্যস্ত জানে না। চুরি আর মিথ্যা, ছল, 
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পপি সপ শশশ* আমারা 


কপটাদি ইহারা জানে না। কারণ ইহারা জঙ্গলী অসভ্য । আর 
আমরা সভা জাতি আমরাই এই সব বিষয়ে নিপুণ। ইহারা বন্ধ 
পশু আদি শিকার করিয়! উদর পৃ করে। দিদির হাট সমান 
মাঠের উপরে অবস্থিত। অনেক দোকান আছে। নিকটে দেবীর 
মন্দির, স্কুল ও ডাকঘর আছে। 

থল- দিদিরহাট হ'তে ১* মাইল। প্রায় ৩৫০০ ফট, স্কুল, 
ডাকঘর ও কয়েকখানি দোকান আছে। নিকটে রাম গজ! 
প্রবাহিত হইতেছে । বিশ্রামের জন্ত অতি উত্তম স্থান। আম 
গাছ, কল! গাছ, চীর গাছের অতি সুখকর ছায়া, এমন সুন্দর বায়ু 
প্রবাহিত হ'তে থাকে । শ্রান্ত পথিককে শাস্তি প্রদান করিয়! 
থাকে । দিদ্িরহাট হ'তে থল পর্য্যন্ত জঙ্গল। এখান 
দিয়া একাকী মার্গ চল উচিৎ নয়। হিমালয়ের মধ্যে এত বড় 
ঘোর জঙ্গল কমই দেখা যায়। ৩০০০ ফুট উচ্চ হইতে ৭০৯ 
ফট পর্য্স্ত চীর গাছ। ৬০০০ হইতে ৯০০০ ফট পথ্যস্ত ভোজ 
পত্রের বৃক্ষ হয় । ইহার পর হইতে বৃক্ষ বিহীন পর্বত । কোন 
কোন পর্বতে একটু ঘাস মাত্র দেখা যায় না। ইহার উচ্চে কবজ 
বরফ ও পাথর। পর্বতের বনের মধ্যে অগ্নিকাণ্ডের এক বিচিত্র 
লীল! দেখা যাঁয়। দাবানলের নাম বোধ হয় শুনিয়াছেন$ 
পরস্ত কম লোকের দেখ! হ'য়ে থাকিবে । পাহাড়ে অগ্নি গগন 
চুষ্বি এমন ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে মহাকাল আসিঙ্সব 
যেন সংসারকে এখনই ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে। সমক্ 
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আকাশ মণ্ডল ধুত্রবর্ণ অন্ধকারময়, তাহার উপর বৃক্ষাদি জলিবার 
সময়ে এমন শব হয়, যেন জাম্মানের কামান দাগিতেছে । বুটিশ 
সরকার সেজন্য এই সব জঙ্গল খুবই সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত 
তাবে রক্ষা কবিয়া থাকেন। বাজ বলিয়া এক প্রকারের বৃক্ষ 
হিমালয়ে উৎপন্ন হয়। এই বৃক্ষ ৪ হাজার হ'তে ৮৯ হাজার ফুট 
পধ্যস্ত উচ্চ হইয়া থাকে । দিদিরহাট হ'তে থল যাইবার 
মার্গ বাজ বৃক্ষের ভয়ানক জঙ্গল পড়ে। এত অধিক জঙ্গল 
স্‌ 7 ,করণ প্রবেশ করিতে পারে না। এই জঙ্গলে অনেক হিংস্র 
প্রাণী বাস করে। জঙ্গলী ভল্গুক যদি সম্মুখে পড়ে তাহা হইলে 
জীবন শেষ। ইহাদের সম্মুখ হইতে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। 
ইহারা গাছেও উঠে জলেও সাতার দেয়, তবে এক উপায় যদি 
অগ্নি দিয়া মশাল জ্বালাইয়! দিয়! ইহাদের দেখান হয়, তখনই 
পলাইয়া যায়। নতুবা কিছুতে ইচ্ঠারা ভয় করে না। এত বহৎ 
সর্প এই জঙ্গলে দেখিয়াছি যাহা আমি পূর্ববে কলিকাতার যাহুঘরে 
দেখিয়াছিলাম। রাত্রে এরাস্তায় কেহই চলা ফেরা করে না। 
এই বাজ বৃক্ষ কোন প্রকারের কন্মে আসে না। পাহাড়ী লোক 
কেবল জ্বালাইবার জন্য নিয়! থাকে । বৃক্ষও খুব বড় বড় হয়। 
এই জঙ্গল আমি অতি কষ্টের সহিত পার হ'য়েছি 

বেরীনাগ-_-থল হইতে ১০ মাইল। প্রায় ৭ হাক্জার ফুট 
রাস্তা ভয়ানক চড়াই । পর্বতের শিখরের উপরে এই বস্তী। 
এইথানে ডাকঘর, ডাকবাঙগলা, স্কুল, তথা ছোট একটা বাজার। 


হিমাদ্রি শিখরে ২৪৯ 


অঠি রমণীয় স্থান। দৃব হইতে চির তুষারমণ্ডিত শ্বেত পববত্ত 
দেখিতে অতি সুন্দৰ দ্রেখায়। ইহা ছুই মাইল দূরে গড়বল 
নামক একটা গ্রাম আছে। 

গণাই-__বেরীনাগ হইতে ১১ মাইল। সরষু নদীর তীরে 
লিশ্রামের জন্য অতি স্বুন্দব স্থান । বৃক্ষের শীতল ছায়া, ডাক 
ঘব, ডাকবাঙ্গলা, কিছু দুবে তপোবন নামক সুন্দর স্থান । 

সীরাঘাট-__গণাই হতে ৭ মাইল। নিকটে সরযু নদ 
ছোট একটি বাজার । ৬ হাজাব ফট উচ্চ, নিকটে জল । 1৯ 

ধোলাদিন-_সীরাঘাট হইতে ১১ মাইল। ৬০০০ ফট 
উচ্চ। এই খানে কয়েক খানি দোকান ডাকঘর, স্কুল, ডাক- 
বাঙ্গলাদি আছে। ইহার ৫ মাইল দূরে বারছীনা, আলমোড়া, 
হইতে ৭ মাইল। ছোট একটি বাজার, ডাকবাঙ্গলা, ডাকঘর, 
একটি ছোট স্কুল। নিকটে গ্রাম। 


আলমোড়৷ 
কৌশিকিশান্জলী মধ্যে পুণ্যাঃ কাবায় পর্ব্তং 
কৌশিকিশা শাল্মলী নদীর মধ্যে পূর্ণ জনক কাষায় পববত 
'অবস্থিত। কৌশিক! বা কোশী নামে কথিত হইয়াছে। 
আলমোডার নিকট কোশী নদীও আছে। ৩ ক্রোশ দূরে 
'কাষায়েশ্বর ও কাশায়েশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান । 
আলমোড়া নাম জম্বদ্ধে বলিয়াছেন--“আলম” শব হইতে 
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আলমোড়া শব্দে পরিণত হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলিয়। 
থাকেন, এক রাজা স্বর্ণ নিম্মিত পাত্রে অস্পদিয়া এক মন্দিরে দান 
করিয়াছেন বলিয়া আলমোড়। নাম পড়িয়াছে। সঙ্গে এই 
পর্বতকেও দান করিয়া ছিলেন । সেই অবধি এই স্থানের নাম 
অমল শব্দ হইতে আলমোড়া হইয়াছে । এই হিমালয়ে 
পুর্ব হইতে বহু ব্রাহ্মণের বস বাস ছিল। যখন দেশে 
মুসলমানরা খুব অত্যাচার করিতেছিল, তখন বনু ব্রান্মণ আপন 
আপন ধন্ম রক্ষা করিবার জন্য এই সব অঞ্চলে চলিয়া! আসেন, 
কাঠ গোদাম ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল উপরে গর্গাচল পর্বত 
শুনা যায়। এখানে গর্গখ্ষি তপস্যা করিতেন, আমি নিজে 
প্রায় ৪ মাস এখানে বাস করিয়া ছিলাম । এই গর্গ পাহাড়ে, 
বর্তমানে আপেলের বাগান আছে। প্রায় ৭ হাজার ফ,ট উচ্চ। 
জলবায়ু অতি উত্তম। কিন্তু গরমের দিনে স্বাস্থ্য পরিবর্তণের 
আলমোড়াই ভাল। এই আলমোড়া বহু পুরান এঁতিহাসিক 
নগর। পুরাকালে এখানে কান্তিকেয় শব্দ হইতে “কাতুর” 
শব্দের উদ্ভব হইয়াছে । আবার কেহ কেহ বলেন বন্তমান 
বৈজনাথ নামক স্থানের নিকট এই বংশীয়রা৷ করবীরপুর নামক 
একটা নগর স্থাপন ৰরেন। ইহার ভগ্নস্তূপ দেখিলে বেশ বুৰা। 
যায়। কালক্রমে এস্বান অস্বাস্থ্যকর হওয়ায় লোক চলিয়া যায়। 
এই বংশের শিলালেখ ও তাম্রলিপি বাগেশ্বরের ও পাওুকেশ্বরের 
মন্দিরে এবং কতিপয় ভূম্বামীর নিকটে দেখিতে পাওয়! যায় ৮ 
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এই রাজ বংশের বংশধরেরা আনকোট প্রভৃতি স্থানে এখন 
ও পূর্ববে গৌরবের নাম মাত্র অবশেষ রক্ষা করিয়া পূর্বের কথ! 
স্মরণ করাইয়া থাকে । 

কাতুর রাজ বংশের হীন অবস্থার সহিত এদেশে চন্দ্র বংশের 
আবির্ভাব হয়। এই বংশের আদি পুরুষ সোমচন্দ্র নামক কোন 
চন্দ্রবংশের সহিত বিবাহ বন্ধনে' আবদ্ধ হয়। তাহার পর 
পবম্পর ভাবে এই বংশ রাজত্ব করেন। 

এই চন্দ্রবংশের তূর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে নেপালীরা কুমায়ু ও' 
গরবাল প্রদেশ আন্রমন করেন। নেপালের এই সময়ে 

তযুদয়ের আর্ত হয়। 

নেপাল রাজ সমদণি হ'লেও তাহার কন্মচারীরা অমানুষিক 
অত্যাচারী ছিল। জন সাধারণের বৃথা কষ্ট দিয়া, মহান অপ্রিয় 
হয়। এক সময়ে নেপালীরা তাহাদের উপর যাহারা অসম্তষ্ 
হইয়াছিল, তাহাদিগকে এক রাত্রিতে নিহত করিয়াছিল। যে 
বাত্রে এ ঘটনা সাধিত হয়, সে রাত্রির কথ! কুমায়ু বাসীদের 
মধ্যে প্রবাদ বাক্যরূপে পরিণত হইয়াছে । “মঙ্গল কি রাত, 
বলিয়। বিভীষিকার সহিত উচ্চারণ কয়িয়া থাকে । পুনঃ এক 
সময়ে ,নেপালীরা, কুমায়ু বাসীদের উপর নৃতন কর স্থাপন 
করেন। কিন্তু কুমায়, বাসীরা ইহা দিতে ইতস্ততঃ করাতে: 
নেপালী শাসন কক্ত৭ ১৫ শতের উপরে গ্রামের মগ্ডলদিগকে 
আলমোড়ায় আসিবার জন্য আজ্ঞা দিলেন। গ্রামবাসীরা কর: 
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বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিবার জন্তা আগমন করিলে, তাহারা সকলে 
নশংস ভাব নিহত হইয়াছিল । আবার হরিদ্বারে প্রায় ছু লক্ষ 
দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছিল। এই সব নানা কারণে পর্বতের 
অধিবাসী নীচে আসিয়। বাস করিতে থাকে । নেপাল রাজ যদি 
সে সময় হইতে সংভাবে রাজত্ব করিত, তাহ! হলে সমস্ত 
হিমালয়ে আজ পধ্যস্ত তাহাদের একচ্ছত্র শাসনাধীন থাকিত। 
এই বিবয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই । আলমোড়া স্বাস্থাপ্রদ স্থান 


বিশেষত যক্ষা রোগীর পক্ষে, চির বৃক্ষের বায়ুতে আদ্রতা না থাকা 
বসত: ফ,স্‌ ফ.স্‌ রোগীর পক্ষে, অতি স্থাস্থ্যকর। এই খানে 


প্রায় ৪০ ইঞ্চি বৃষ্টি হইয়া! থাকে । এজন্য এই স্থানের শুফতা 
রোগীর পক্ষে অন্ুকূল। এই স্থানে এক কুষ্ঠালয় আছে। 
৫৫০০ ফিট উচ্চ। শীতকালে তুষার পাত হয়। এখানে 
আমি অনেকবার গিয়াছি। বহু ব্রাহ্মণের বাস আছে। প্রথম 
যখন আমি আলমোড়া যাই (১৯৩১ইং ) তখন পল্লী মহল্লাতে 
জীর্ণ শীর্ণ একটি প্রাচীন মন্দিরে আশ্রয় নেই। তাহার 
পর এক স্ুুত্রাঙ্ষণ শ্রীম়ান পণ্ডিত কপাল দত্ত যোশী এ মন্দিরের 
জীর্ণ উদ্ধারের জন্য অনেক সাহায্য করিয়া ছিলেন। তীহাদের 
একটি আজমীরে পুস্তকালয় আছে। সে পুস্তকালয়ে মুক্তিপত্র, 
হিন্দি, বাংল! গুজরাটি ও পাঙ্গাবী ভাষায় মুদ্রিত হুইয়া 
প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্তু বর্তমানে সব বিক্রি হইয়া গিয়াছে । 
এইরূপে জল বায়ু ও প্রাচীণ স্মৃতি বিজড়িত আলমোড়। 


হিমার্ি শিখরে ২৫৩ 


নগর । কুমার পাণ্ডের চড়াই প্রায় কাঠ গোদাম ২২মাইল দুরে, 
নৈনিতাঁল। চারিদিকে বৃক্ষ এবং পর্বতের মধ্যে প্রায় ২মাইল লম্বা 
এক মাইল চওড়া একটি সরোবর । নৈনিতাঁল ৭হাজার ফুট উচ্চ। 
প্রাকৃতির সৌন্দধ্যের এক বিচিত্র লীলা । গরমের দিনে সংযুক্ত 
প্রাস্তরের সরকার এখানে বাস করেন। অনেক ভদ্রলোকও 
বায়ু পরিবর্তনের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন। কাঠ গোদাম হ'তে 
সীধা মোটরের রাস্তা । নৈনিতাল হ'তে ভূবানি ৬ মাইল। এই 
রাস্তা রাণীখেত হ'য়ে আলমোড়ায় যায়। নৈনিতাল জেলায় 
প্রায় ৬০টি তাঁল বা সরোবর আছে । ইহার মধ্যে কোনটি ছোট 


কোনটি বড়। দেড় মাইল নিচে নৈনিতাল হ'তে মোহংম্বামীর 
আশ্রম ছিল। বর্তমানে তাহা উঠিয়া গিয়াছে । ভূবানী হইতে 
৬ মাইল ছুরে ভীমতাল, এইখানেও আমি অনেক বার 
গিয়াছিলাম। এইখান হ'তে ৪ মাইল দুরে ও উপরে গর্গাচল 
পর্বত। এই খানে ভীমেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। 
ডাক বাঙ্গলা, তার ঘর, ডাকঘর ও ছোট একটী বাজার আছে। 
গরমের দিনে পাঞ্জাব অন্তর্গত জিন্দ মহারাজ, এইখানে বাস 
করেন। এই খানের জলবায়ুও স্বাস্থ্যপ্রদ, প্রায় ৪ হাজার 
ফুট উচ্চ এই ভীমেশ্বরের মগ্দিরের জীর্ণ উদ্ধারও আমি 
করিয়াছিলাম। ইহার জন্য ৩ হাজার টাকা জিন্দ মহারাজ 
হইতে লইয়! ছিলাম। ইহার ছুই মাইল ছুরে নল দময়স্তি- 
তাল। ইহার নিকটে ছেটি একটা শিবালয়, এইখানে আমি 


২৫৪ হিমা্রি শিখরে 


এক সময়ে চারি মাস বাস করিবার পরে একদিন স্বপ্ন দেখি । 
এই তালেব্র উত্তর কোন অতি প্রাচীন ছুইটী নারায়নেব 
মুত্তি রহিয়াছে । প্রাতঃকালে জলে নামিয়া খোঁজ করাতে 
সত্যই মুর্তি পাওয়া গেল। ইহার স্থাপনা স্থানীয় ভদ্রলোকেব 
সাহায্যে করিয়া থাকি, মুত্তি দেখিলে মনে হয় বছ প্রাচীন 
অতি সুন্দর কাল পাথরের । এই স্কান বড়ই মনোরম, তিন 
দিকে জঙ্গল, তপস্যার অনুকুল। ভীমতাল হ'তে ৪ মাইল 
দূরে নয় কুচিয়া তাল, ইহা'রও খুৰ বড় তাল, ইহার পরিধি প্রায় 
২ মাইল । দময়স্তি তাঁল হ'তে ২ মাইল চড়াই করিলে সাত তাল 
এই খানে ছোট ছোট অনেক তাল, যেমম “বাম তাল, পান্না 
তাল, সীত তাল, গরূঢ তাল, আদি অতি সুন্দর তাল বা! সরোবৰ 
আছে, এই কুসায়ু বন্ত প্রাচীন এঁতিহাসিক স্থান। এই সব অঞ্চলে 
আমি অনেক রার ভ্রমণ করিয়া ছিলাম । এবং যৎ সামান্য এ 
পুস্তকে বর্ণন করিলাম । ঝধিকেশ হ'তে যাত্রা করিয়া প্রায় 
দেড় হাজার মাইলেরও অধিক রাস্ত! অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের 
একপ্রান্ত হ'তে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত অভি কঠিন রাস্ত। 
মহাত্মার আশীর্ধাদে ভমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। 
তাহাদের সকলের চরণে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া! এবং পাঠক 
পাঠিকা সকলের শুভ কামনা! করি। 


বিধ্াতু বিশ্ব রূপজ্য ত স্যোছায়া গ্রভাবস্তঃ। 
তাত্মা জ্যেতির্ায়াদ্‌ দেব! জ্যোতী ূপেন নির্গতিও ॥ 


হিমাদ্রি শিখরে ২৫৫ 


হিমান্রি শিখরে গ্রন্থ সন্মাম শুদ্ধতাং গত । 
তদ্‌ বিশ্ব যুত্তি পুজায়াস্‌ অস্ত দীপঃ শিবানিখতঃ ॥ 


সেই বিশ্বরূপী বিধাতার ইচ্ছা প্রভাবে সেই জ্যোতীন্য়, লীলাময় 
দেবতা হ'তে জ্যোতী রূপে নির্গত এবং তাহারই নাম দ্বার 
শুদ্ধতা প্রাপ্ত এই মহা! গ্রন্থ হিমা্র শিখরে তাহারই বিশ্বমূত্তি 
বিশ্বনাথের পুজার উপচার স্বরূপ মঙ্গলময় প্রর্দিপ হউক। 


ইত্যোম্‌__ 
শিবমস্ত 


প্রাপ্তিস্থান 


শ্রীঅমনদা চরণ মিত্র, ৮1এ দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, ভবানীপুর 
কলিকাতা । রায় চৌধুরী এণ্ড কোং, ১১৯, আশুতোষ মুখার্জি 
রোড, কলিকাতা--২৫। অন্যান্য সন্তান্ত পুস্তকালয় পাওয়া 
যাইবে। রে 


